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ৰ কেমন করে স্বাধীন হলাম 
পনেরই আগস্ট ; উানশশো সাতচাল্লশ সাল। 
এদিন আমরা স্বাধীন হই। তার আগে আমরা অনেক দন পরাধঈন 
ছিলাম । প্রায় দশো বছর । 
আমরা কাদের অধীন ছিলাম? কেমন করে তাদের অধীন হলাম? 
কেমন করে স্বাধীন হলাম ? 
সে এক মজার কথা শোন-শোন, শুনলে অবাক হবে । 
সে কাহন, যেমন জানি, বলছি, শোন সবে ॥ 
সোনার ভারত, সোনার ভারত, আমরা ভারতবাসী। 
ভারত কথা, শুনে সবার, মুখে ফুট;ক হাসি ॥ 


ভারতবর্ষ দেশ আমাদের 
এই তো রয়েছে পরপচ্ঠায় ভারতবর্ষের মানাঁচন্র। আমাদের 
দেশের ছাবি। 
ভারতবর্ষ আমাদের দেশ । দেশের উত্তরে মাথা উ্চু করে দাঁড়য়ে 
রয়েছে হিমালয় পাহাড় । দেশের ?তনাঁদক ঘিরে সাগরের তরঙ্গভঙ্গ।' 
কেউ ক জানি 
কে দিলরে, এই দেশেরই, নামাঁট ভারতবর্ষ । 
যে নাম শুনে, তোমার আমার, মনে জাগে হর্ষ ॥ 
সে কয়েক হাজার বছর আগের কথা । আমাদের দেশে এক যে ছিল 
রাজা । তার নাম ভরত । আর 
পুরাণ কথা, কাব্য-গাথা, কাহিনীতে শ্দান। 
ভরত ছিলেন, বড়ই দয়াল, প্রজা-দরদী, গুণী ॥ 
আপন ছেলের মত প্রজাপালন করতেন াঁন। তাঁর শাসনে প্রজারা 
সখে-শান্তিতে দিন কাটাত। রাজা ভরতের নামেই দেশের নাম 
হল ভারত। কিন্তু শ্ুধ্দ ভারত না বলে ভারতবর্ষ বলা হয় কেন ? 
বর্ষ মানে বছর । কিন্তু বর্ষ কথাটির আর একটি মানেও আছে?। 


২ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


আগেকার 'দনে পাহাড় দিয়ে দেশের সীমানা ঠিক করা হত। পাহাড় 
গৃদয়ে সীমানা ঠিক করা হয় বলে এলাকাকে বলা হত- বর্ষ । 

ভারত ছল, গহমালয়ের এপারে । তাই শহমালয়ের এপারের 
এলাকাটর নাম দেওয়া হয়োৌছল-__ভারতবর্ধ ৷ 


ভরতের আগেও তো দেশে রাজা ছিল। লোকজনও বাস করত । 
ভখন'দেশের নাম কা ছিল? 
‘তখন এদেশের নাম ছিল জম্বৃদ্ধীপ। সেই ছড়াঁটর কথা মনে 
আছে তো? 
জদ্বুদ্দীপের সব কবি গায় গান। 
অম্বিকা বিশ্বাস ভার বিদ্বান ॥ 


কত মানুষের ধারা ৩ 


জম্ব্‌ মানে জাম । দ্বীপ মানে চাঁরাদকে জল 'দয়ে ঘেরা স্থলভূঁম ৷ 
ভারতের তনাদকই সাগরের জল দয়ে ঘেরা । ভারতকে তাই দ্বীপই 
বলা হত। আর এখানে হয়ত মেলাই জামগাছ ছিল । তাই দেশের নাম 
হয়োছল জদ্বুদ্বীপ । 
মাটির এই পৃথিবীর ?তনভাগ জল, একভাগ স্থল ৷. পাঁথবী সাগর 
মেখলা.; সাগরের জল দিয়ে ঘেরা । পাথিবীকে তাই আগে দ্বীপই বলত। 
সেকালে পাঁথবীর দেশগদলকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়োছল। 
পাঁথবীকে তাই বলা হত-_সপ্তদ্বীপা পাঁথবী । 
ভারতের নাম ছিল জন্ব্দ্বীপ। তেমাঁন পারস্য দেশের নাম ছল 
শাকদ্বীপ । আর ইউরোপকে শ্বেতদ্বীপ বলা হত। পুরানো বইপন্র 
ঘাটলে, এরকম অনেক মজার কথা জানা যায়। 
শুনলে তো__আমাদের দেশের নাম কেন ভারতবর্ষ ? 
ভরত ছিলেন, মহান রাজা, 
তুলনা তার নাই। 
তার নামেতে, দেশেরই নাম 
ভারত হুল তাই ॥ 


কত মানুষের ধারা 


ভারতে নানা জাতির মানুষ বাস করে। কারও গায়ের রঙ ফরসা। 
কারও গায়ের রঙ কাল। কারও গায়ের রঙ তামাটে । 


চি 


নানা জাতির মানুষ মুসলমান, বিহারী, ীড়য়া, সাঁওতাল, 
গুজরাট, পাশ, লেপ্‌চা, বাঙালী 


কেউ-বা হন্দ:। কেউ-বা মুসলমান । কেউ-বা খ্যীস্টান। কেউ 


৪ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


বাঙলা ভাষায় কথা বলে। কেউ-বা 'হন্দী ভাষায় কথা বলে। কেউ-বা 
সাঁওতাল? ভাষায় কথা বলে। কেউ-বা উদ? ভাষায় কথা বলে। কেউ-বা 
তাঁমল ভাষায় কথা বলে । কেউ-বা গুজরাি ভাষায় কথা বলে। 
আলাদা গঠন, আলাদা গড়ন, রকমারি সব ভাষা । 
আলাদা আচার-আচরণ নিয়ে হেথা বাস করে খাসা ॥ 
এত জাতের, এত ধর্মের, এত ধরনের, এত ভাষাভাষী মানুষ কোথা 
থেকে এল? 
গুণা পাঠক! সে কথাটি জানতে যাঁদ চাও । 
দেশের আঁদবাসী কারা, আগে জেনে নাও ॥ 


ভারতের আদিবাসী 


আদিবাসী কথাটির মানে কি? আদি মানে আগে। বাস মানে 
যারা বাস করে । আদিবাসী মানে যারা আগে থেকে বাস করছে । 

সে তো হাজার হাজার বছর আগের কথা । আমাদের দেশে তখনও 
অনেক মানুষ বাস করত। সেই আদিম মানুষেরা বনে-জঙ্গলে বাস 
করত। তাদের গায়ের রঙ ছিল কাল। মাথার চুল কোঁকড়ানো ৷ 
নাক চ্যাপ্টা । গড়ন বেটে খাটো। তারা ছিল অর্ধ সভ্য। তারা চাষ 
করতে জানত না। আগুনের ব্যবহার জানত না। ধাতুর ব্যবহার জানত 
না। ঘর বাঁধতে জানত না। তাই গৃহায় বাস করত ৷ 

তারা বনের ফল-মূল যোগাড় করে খেত । পশ্-পাঁখ শিকার করে 
কাঁচা মাংস খেত। তারা দল বেধে বাস করত । পাথরের তৈরী আদ্র 
দয়ে শিকার করত । 

এই যুগের লোকেদের বলা হয়__পুরানো পাথরের যুগের মানুষ । 


তারপর এল নতুন পাৎরের যুগ 


এ যুগের মান্য, আগের তুলনায় সভ্য ছিল। তারাও পাথরের অন্ন 
ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। এগুলির গড়ন উন্নত ছিল। মেজে-ঘষে 
এগুলিকে তারা মসৃণ ও চকচকে করে নিত । 


————— 


মাটির তলার লয়াকয়োছল ৫ 


তারা চাষ-আবাদ করত। পশুপালন করত। আগ্দনের ব্যবহার 
জানত । তারা ধাতুর ব্যবহার জানত না। তারা গুহার দেওয়ালে রং 
করা ছবি আঁকতে পারত । 

তাদের অনেক উপজাতি ছিল। এক-এক রতি এক-একটা এলাকা 
দখল করে থাকত। 

এই এলাকাগ্লকে গ্রাম বলা হত। গাঁয়ের সীমানার চারপাশে, বেড়া 
বা পাঁচল দেওয়া হত ৷ গাঁয়ে ঘর বেঁধে বাস করত সবাই । তারা নিজেদের 
ভেতর থেকে একজন সর্দার ঠিক করত। সর্দার গ্রাম শাসন করত। 

গাঁয়ের পাঁচজন লোক বা পণ%র কথামত সর্দারকে কাজ করতে হত। 


তারপর এল ধাতুর যুগ 


ক্রমশঃ মানুষ আরও সভ্য হল। তারা ধাতুর ব্যবহার শিখল। 

এ যুগে ভারতে দ্রাঁবড় জাতের মানুষেরা বাস করত। তারা ভারতের 
দাঁক্ষণ দিকের দেশগুলিতে বাস করত । 

তামিল, তেলেগু, মালয়ালী এইসব ভাষাকে দ্রাবিড় ভাষা বলে । 

দ্রাবিড়রা উন্নত জীবনযাপন করত । তারা ধাতুর ব্যবহার জানত । 

এ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ চাল: ছিল। দ্রাবিড়রা, নৌকা, 
জাহাজ-_এইসব জলযান ব্যবহার করত। ভূতপ্রেত, গাছপালা, দেব- 
দেবীর পূজো করত। 

মাটির তলায় লুকিয়েছিল 


জাতীয় সঙ্গীতে পাঞ্জাব ও দিন্ধ্ঘর নাম আছে । পাঞ্জাব ও 1সন্ধ্দতে 
মাটির তলায় দুটি শহর চাপা পড়েছিল ৷ মাটি খবড়ে সেই শহর দণটির 
খোঁজ পাওয়া গেছে। 
[সন্ধুতে মহেনজোদারো, 
পাঞ্জাবে হরপ্পা । 
দু”ট শহর সেথায় [ছল 
মাটির তলায় চাপা ॥ 


ঙ 1 কেমন করে স্বাধীন হলাম 


সাঁরয়ে মাঁট পাওয়া গেল 
তাদেরই ন্শানা । 
সেই যুগের রকমারি 
খবর গেল জানা ॥ 
{ক জানা গেল? সে যুগের মানুষেরা 
জানত ভাল গড়তে শহর, রাস্তা বড় বড় । 
দু" তিন তলা দালান বাঁড় গড়তে ছল দড় ॥ 
বাঁড়গ্লি পোড়ামাটির ইটের তৈরী। তারা ফসল রাখার জন্য 
গোলাঘর তৈরী করত । বাঁড়র দেওয়াল ও মেঝে পালিশ করতে জানত । 
তারা ইটের তৈরী কুয়া তৈরী করতে পারত। উপরে ঢাকনা দেওয়া 
পাকা নর্দমাও তৈরী করোছল। 
তারা তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী অস্ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত । শহর 
দুটিতে লোহার তৈরী 'জানসপন্র পাওয়া যায়ান। মনে হয় তারা লোহার 
ব্যবহার জানত না! তারা__ 
মাছ মাংস দুধ খেজুর খেত যব গম 
পশমী ও সুতীর পোশাক পরত মনোরম । 
স্ৰী পুরুষে রাখত মাথায় লম্বা লম্বা চুল, 
পেশ্চানো খোপায় চুল বাঁধত, পরত কানে দল । 
সোনা রূপা পাথরের পরত অলংকার, 
প্রসাধন দ্রব্য নানা করত ব্যবহার । 
তারা পোড়া মাঁটর থালা, কলসী, জার এসব তৈরণ করতে পারত । 
মাঁটর নানারকম খেলনা ও পঢ়তুল তৈরী করতে জানত। 
তারা গর: মোষ, উট, ভেড়া এসব পশুপালন করত। তবে ঘোড়ার 
ব্যবহার জানত না। নৌকা ও জাহাজের ব্যবহার জানত । 
তারা লিখতে পারত। তাদের 'লাপিমালা ছবির মতন আঁকা। এ 
দুটি জায়গায় সেকালের অনেক সালমোহর পাওয়া গেছে। তাতে এ 
গলপ খোদাই করা আছে। এই লিপির নাম সিম্ধ্লীপ। সম্ধ্ীলাঁপ 


ভারতের আঁদালপি। 


মাটির তলায় লাকয়োছল a 


তারা শিবের; মাতৃকাদেবার, গাছ, জল, আগদনের পুজো করত ! 

তাদের সমাজে জাঁতিভেদ ছিল না । তবে গরীব বড়লোকের ভেদাভেদ 
{ছল । শহরের বাঁড়ঘর দেখে তাই মনে হয় । 

িন্ধূনদ এলাকায় শহর দুটি গড়ে উঠোঁছল । তাই এই সভ্যতাকে 
সন্ধুসভ্যতা বলা হয়। 

কত বছর আগে এই শহর দুটি গড়ে উঠোঁছল ? তা নিয়ে পান্ডতেরা 
অনেক দিচারীববেচনা করেছেন । তাদের মতে 


সিন্ধুলাঁপ 

আজ থেকে প্রায় পাঁচাঁট হাজার বছর আগেকার 

শহর দ্ট ; শুনতে অবাক লাগে যে সবার । 

শহর দ্াট কেন মাটির তলায় চাপা পড়েই গিয়োছল ? ভা নিয়ে 
নানা মনির নানা মত । 

কেউ বলেন__গাছ কেটে ইট পোড়ান হত। ফলে বন ভি হয়ে 
যায়। বৃষ্টিপাত কমে যায়। ফলে গ্রাম ও শহরগ্যাল মরুভূমি হয়ে 
যায়। লোকজন গ্রাম ও শহর ছেড়ে পালায়। 

কেউ বলেন__বাঁধ দিয়ে বানের জল আটকে রাখা হত। 'বদেশী 
জাঁতর লোকেরা এসে বাঁধ নস্ট করে দেয়। সেচের অভাবে চাষবাসের 


কেমন করে স্বাধীন হলাম 


‘জাম পাঁতত থাকে৷ খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। লোকজন গ্রাম ও শহর 
ছেড়ে পালায় । | 

কেউ বলেন- পাল পড়ায় নদীগর্ভ ভরাট হয়ে আসে । ফলে বানের 
জল শহরে ঢুকতে থাকে । লোকজন শহর ছেড়ে চলে যায়। 

কেউ বলেন-__ভূমিকম্পে শহর দুটি মাটির তলায় চাপা পড়ে 
শগয়েছিল। 

কেউ বলেন-াবদেশী জাতি এসে শহর দহাট দখল করে নেয় । তার 
“পরে পরেই বান, ভূমিকম্প এসব দুর্যোগ ঘটে । তার ফলে শহর দা 


ধ্বংস হয়। শহরের লোকজন মারা পড়ে । 
সবারই কথা ছু দিকছু ঠিক। জলাভাব, বান, ভূমিকম্প, বিদেশী 


জাতির আফ্মণ__এসবের ফলেই শহরগুলি ধ্বংস হয়। সব শহর 
একসাথে ধংস হয়নি । আবার হঠাৎ গোটা শহর ধংস হয়ে যায়ান। 
নানাকারণে নানা শহরের নানা অংশ ধ্বংস হয়। পরে মাটির তলায় 


চাপা পড়ে যায়। 
এ শহরে কোন্‌ জাত মনত রি? তাও সঠিক জানা যায়ান। 


হেথায় আর্য হেথা অনার্য 


আজ থেকে প্রায় তিন হাজার পাঁচশ বছর আগেকার কথা । 

রাশিয়ার িরাঁগজ এলাকায় একদল মানুষ বাস করত। তারা 
চাষবাস করত না । গো-পালনই ছল তাদের জীবিকা ৷ মেষপালনও'করত । 
তারা ঘোড়ায় চাপতে জানত । তারা ঘোড়ায় টান৷ রথ ব্যবহার করত । 

তারা ছিল যাযাবর । পশুর পাল নিয়ে তারা নানা জায়গায় ঘুরে 
বেড়াত । | > 

ঘুরতে ঘুরতে তারা ভারতবর্ষে এসে ঢুকে পড়ল । ভারতের উত্তর 
পশ্চিমে হিন্দুকুশ পাহাড় । সেই পাহাড়ের ভিতরে যাতায়াতের পথ 
আছে। সেই গিরিপথ ধরে এই নতুন জাঁত ভারতে এসোঁছল। 

প্রথমে তারা আফগানস্থান থেকে পাঞ্জাব, এই বিরাট এলাকা জুড়ে 
বাস করে। পরে এখানে থেকে সারা দেশে তারা ছাঁড়য়ে পড়ল। 


জাতিভেদের শুরু ৯ 
তারা সহজে এ দেশ দখল করতে পারেনি। আবাস জাতিরা 
তাদের জোর বাধা দিয়েছিল । তাদের সাথে আদম অধিবাসীদের অনেক 


লড়াই হয়। 
এই নতুন জাত ঘোড়া ও রথে চেপে যুদ্ধ করত । যুদ্ধে লোহার অস্ত্র 


ব্যবহার করত। তাই সহজে তারা আদিম অধিবাসীদের হারিয়ে দেয়। 

আদিবাসীদের ভেতরে নানা উপজাতি ছিল। কয়েকাঁট উপজাতি 
নতুন জাতির . বশ মেনে নেয়। কয়েকটি উপজাতি তাদের বশ মানতে 
চায়ান। তারা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। 

এই নতুন জাতির গায়ের রঙ ছিল ফরসা । তাদের দেহের গড়ন বেশ 
লম্বা ছিল। নাক ছিল খাড়া। কপাল ছিল বেশ চওড়া । মাথার 
চুলগ্ীল ছিল সোনালী রঙের । 

তারা ভাল খাওয়া-দাওয়া করত। ভাল পোশাক-আসাক পড়ত। 
তাদের আচার-আচরণও ভাল ছিল। 

সবাঁদক থেকে তার৷ নিজাঁদগকে সকলের চাইতে সেরা মনে করত ৷ 
তাই তারা নিজেদের আর্য বলত। আর্য মানে সবার সেরা । 

এদেশের আঁদবাসীদের তারা খুব ঘৃণা করত । তাদের দাস, দস, 
রাক্ষস এসব বলত । ইতিহাসে এদেরই অনার্য বলা হয়। অনার্য মানে 
যারা আর্য নয়। 

অনার্যদের অনেক আচার-আচরণ পরে আর্ধরা মেনে নেয়। এয়োতী 
মেয়েদের হাতে নোয়া পরা ও 1সশাথতে সদর দেওয়া অনার্য রীতি । 
গাছপালা, পাথর পুজা এসবও অনার্য রীতি । 

দ্রাবিড় জাতির লোকেদের দেখাদেখি আর্যদের ভেতরেও শিবপুজা, 
িঙ্গপৃজা ও মুর্তিপূজা শুরু হয় । 


জাতিভেদের শুরু 


আঁদবাসীদের ভেতরে জাতিভেদ ছিল না। আগে আর্যদের ভেতরেও 
জাতিভেদ ছিল না। পরে জাঁতভেদ শুরু হয়। 


১০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


আর্যরা সবসময় অনার্ধদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইত। তাদের 
সাথে মেলামেশা করতে চাইত না। অনার্ধদের সবাকিছ থেকে নিজেদের 
তফাত রাখতে চাইত। 

জাতিভেদ চালু হওয়ার এটাও একটা কারণ । তাছাড়া আরও একটা 
কারণ ছিল__ | 

আর্যসমাজে লোকসংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল । লোকসংখ্যা 
বেড়ে গেলেই খাবারে ট!ন পড়ে । চাঁহদা মেটাতে মানুষ নানা উপায়ে 
রাঁজ-রোজগার করতে চায়। কেউ-বা নিজের পেশা ছেড়ে অন্য পেশা 
ধরে। কেউ-বা একসাথে দুশতনটি পেশা ধরে বাড়তি উপায়ের পথ 
খোঁজে । আর্যদের ভেতরেও এরকম ঘটনা ঘটোছল । ফলে আর্যসমাজে 
নানারকম গোলযোগ দেখা দেয়। তা রদ করতে জাঁতিভেদ চালু 
করা হয়। 

গুণ ও কাজের বিচারে এক এক দল মানুষের এক এক জাত ঠিক করা 
হয়েছিল। যেমন £- 


পূজা-আরাধনা, ধর্মকর্ম 


পঠন-পাঠন ব্রাহ্মণ 
দেশ জয়, দেশরক্ষা, যুদ্ধ ক্ষত্রিয় 
চাষ-বাস, ব্যবসা-বাঁণজ্য, 

পশুপালন, িজ্পকাজ বৈশ্য 


তাহলে কাঠ কাটা ; মাঁট কোপান ; জাম চষা ; নদীতে বাঁধ দেওয়া ; 
নালা কাটা ; জল তোলা এসব কাজ; এসব খাটা-খাটানর কাজ কারা 
করত ? 

কেন? হেরে গিয়ে বশমানা অনার্য'রা । তাদের বলা হল-_-শূদ্রে। 


এ ভাবে সমাজের মানুষকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল ।- ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শদ্র। 


জাঁতভেদ আগে বংশগত ছিল না। পরে তা বংশগত হয়ে পড়ল । 
বামুনের ছেলে পঠন-পাঠন না করলেও সে বামন । গো-মুখ্য বামূনের 


জাতিভেদের শুরু ১১ 
ছেলে চায়ের দোকান দলেও সে বামূনই থাকে । জাত বদলে বৈশ্য হয়ে 
যায়না । আবার চাষণ ?ক বাঁণকের ছেলের হাজার গণ থাকলেও বামন 
হতে পারে না। 

প্রথমে চার জাতির ভেতর বিয়ে হত। পরে জাতিভেদ নিয়ে কড়াকাঁড় 
শর হয়। ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। | 

শদ্রদের কথা না বলাই ভাল। এ তিনাঁট জাতের লোক তাদের খুব 
ঘৃণা করত ৷ তাদের ছয়ে ফেললে স্নান করে শ্াচ হত। তাঁদের ছোঁওয়া 
কোন জানস খেত না। | 

তাঁরা গাঁয়ের একেবারে বাইরের দিকে থাকত । তারা ওঁ িনাঁট জাত 
পূজা আরাধনায় যোগ দিতে পারত না। } 

তারা দন আনত, দন খেত । কোন রকমে দন কাটাত। কথায় 
কথায় তাঁদকে অপমান করা হত। তাদের লেখাপড়া শেখার আঁধকার 
{ছল না। তাদের দুঃখ-দ:র্দশার শেষ ছিল না । উপরতলার মানুষরা 
তাঁদকে নানা ভাবে শোষণ করত । তারা তা মুখ বুজে হজম করত । 

এখনকার বাঙালী সমাজে বামুন, কায়েতঃ বাঁদা, সদ্‌গোপ, ধোপা, 
নাপিত-_এসব জাঁতর নাম শোনা যায়। দুলে, বাগাঁদ, বাউীড়, মহ 
এসব জাতের লোকও আছে । আবার সাঁওতাল, কোঁড়া, গুরাও-- 
এরাও বাস করে। এরা ভারতের বশ না-মানা আদম আঁধবাসীদের 
বংশধর । | 
প্রথম থাকের লোকেদের বলা হয় বর্ণ হিন্দ; এই থাকের বামন ও. 
ও বাঁদ্য ছাড়া আর সব জাতের লোকেদের চলতি কথায় বলা হয় শন 

দ্বিতীয় থাকের লোকেদের বলা হয়__অনশ্নত হিন্দ, ৷ 

তৃতীয় থাকের লোকেদের বলা হয়__আঁদবাসী। : 

আর্য সমাজের জাতিভেদের সঙ্গে এই ধরনের জাতিভেদের অনেক 


তফাত । 
পরে বাঙালী হিন্দুদের ভেতরে এরকম জাতিভেদ চাল, হয়োছল। 


১২৮ কেমন করে স্বাধীন হলাম 
চারি বেদের কথা 


ধারাপাত পড়ার সময় বলা হয়-একে চন্দ্র। দুয়ে পক্ষ। তিনে 
নেত্র। চার বেদ। 

এই চারটি বেদের নাম-_খকবেদ, সামৃবেদ, যজন্বেদ, অথর্ববেদ ৷ 

সব আগে খক্‌ বেদ রাঁচত হয় । সব শেষে রচিত হয় অথর্ববেদ । 

বেদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়োছল। বেদ আগে লিখে রাখা হত 
না। ম্ান-খাষিরা বেদের শ্লোক বা মন্তরগাঁল মৃখদ্হ রাখতেন । শিষ্য বা 
ছাত্ররা তা শুনে বার বার বলত। বার বার বলায় তা মুখস্হ হয়ে যেত ৷ 
অনেক পরে বেদ লিখে রাখা হয় । 

বেদে আর্ধধর্মের কথা লেখা আছে। ধর্মকথা ছাড়াও বেদ থেকে 
সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি, যদ্ধ-নীতির কথা জানা যায়। আরা বেদের 
বিধান মেনে জীবনযাপন করত । আর্ধযুগকে তাই বৈদিক যুগ বলা হয়। 

বেদ পাঠ করলে জানা যায়_ ঈশ্বর এক। সব দেব-দেবণ ঈশ্বরের 
অংশ । গাছপালা, আকাশ, বাতাস, চন্দ্র সূর্য সবাকছুর ভেতরে ঈশ্বর 
'্সাছেন। 

আকাশে বাতাসে আছ, অগ্নিমাঝে, পাহাড়ে, সাগরে । 
চন্দ্র সূর্য মাঝে আছ, আছ তুঁম সবার অন্তরে ॥ 

আর্ধরা প্রথমে চাঁদ, সুর্য, আকাশ, আগডন-_এ সবের পূজা উপাসনা 
করত। পরে নানা দেব-দেবীর পৃজা শুরু হয়। প্রথমাঁদকে উপাসনার 
নিয়ম খুব সরল ছিল। পরে তা দিনে দিনে জাঁটল হতে থাকে । নানা 
রকম হোম, যাগযজ্ঞ করা শুরু হয়। যাগযজ্ঞ একা একা করা যেত না। 
সেজন্য অনেক পুরোহিত দরকার হত। একদল পরোহিত মন্ত্র পড়ত। 
একদল পুরোহিত সামগান করত। একদল প7রোহত মন্ত্র পড়ে যজ্ঞের 
আগদনে আহত দিত। যন্ঞে পশদ বলি দেওয়া হত। আর্ধরা বিশ্বাস 
করত-_যজ্জে দেবতারা খুশী হলে সুখ সম্পদ ভোগ করা যায়। দেবতারা 
খ্যশী না হলে, দ:ঃখ-দুদশা ভোগ করতে হয়। যজ্ঞ করলে মেঘের সৃষ্ট 
হয় । মেঘ থেকে বৃণ্টি হয়। সৃবৃষ্টি হলে শস্যের ফলন ভাল হয় । আ্- 


যারা আর্য, তারাই হিন্দু ১৩. 


সমাজে যজ্দের খুবই কদর ছিল। তাই পুরোহিতদের দাপট খুব বেড়ে 
গিয়েছিল । পদুরোহিতরা ধর্মকর্ম নিয়ে নতুন নতুন বিধান চালু করতে 
থাকে । রাজারাও পঃরোহিতদের কথামত চলত ৷ তাদের চটাতে সাহস 
করত না। কিন্তু পুরোহিতদের এ দাপট বেশশীদন থাকল না। লোকে ' 
বেদ, যজ্ঞ প;রোঁহতদের চাল; করা বিধান--এ সব মানতে চাইল না। 
সমাজে একটা বিরোধ দেখা দিল । বিরোধীরা জটিলতা থেকে রেহাই 
পাওয়ার পথ খ+জতে লাগল । তার ফলে দেশে দুটি নতুন ধর্মের উদয় 
হল। একটির নাম জৈনধর্ম। অপরটির নাম বৌদ্ধধর্ম। 

বোদিক যুগের শেষাঁদকে দটি মহাকাব্য লেখা হয়। একাটর নাম 
রামায়ণ । অপরাটর নাম মহাভারত | এই দুটি ধর্মের কথা পরে বলা হবে । 

খাঁষ বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করেন। মহাভারত রচনা করেন মহার্ষ 
বেদব্যাস বা ব্যাসদেব ৷ 

মহাকাব্য দাট পদ্যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয় । 

কাঁব কীত্তবাস বাঙলা পদ্যে রামায়ণ রচনা করেন । কাব কাশীরাম দাস : 
বাঙলা পদ্যে মহভারত রচনা করেন । 
'_ রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা ৷ 

রামায়ণ, মহাভারতে বোঁদক যুগের শেষাঁদকের কথা লেখা আছে। 
এ যুগকে তাই মহাকাব্যের যুগ বলা হয়। এই সময় অনেক পুরাণ 
কাহনী রচিত হয়। এ যূগকে তাই পৌরাণিক বুগও বলা হয়ে থাকে । 


যারা আর্য, তারাই হিন্দু 


যারা আর্য পরে তারা হয়ে গেল হিন্দ: ৷ তাদের ধর্মের নাম হয়ে 
গেল- হিন্দুধর্ম । আর ভারতবর্ষের নাম হয়ে গেল হিন্দুস্তান । 

এ রকম নামের হেরফের হওয়ার মুলে একটা ঘটনা আছে । সেই 
ঘটনার কথা বাল। 

ইউরোপ নামে একটি মহাদেশ আছে । সেই মহাদেশের একটি দেশের 
নাম গ্রীস। গ্রগসের লোকেদের বলা হয় গ্রীক । গ্রীসের এক এলাকার 
নাম ম্যাসডন ৷ 


১৪ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


ম্যাঁসডনের এক যে ছিল রাজা । তাঁর নাম ফালপ। ফালপ মারা 
গেলেন। তাঁর ছেলে আলেকজান্ডার ম্যাসিডনের রাজা হলেন। তাঁর 
বয়স তখন কুঁড় বছর । 

আজ থেকে মোটামুটি তেইশ শো বছর আগের কথা 

আলেকজাণ্ডার রাজা হয়ে ৷ 
বোঁরয়ে পড়েন 1দাঁণ্বজয়ে ॥ 

পৃথিবীর নানা দেশ জয় করার নাম দাঁগ্বজয়। 

{বরাট সেনাদল নিয়ে আলেকজান্ডার চললেন এগিয়ে । মিশর 
পারস্য_এসব দেশ জয় করে তান ভারতে এসে পেশছালেন। 

আলেকজাণ্ডার হন্দ কুশ পাহাড়ে 
*গাঁরপথ ধরে ভারতে এসোঁছলেন। 
শসম্ধূনদ পার হয়ে ?তান পাঞ্জাবে 
এসে পেঁছান । 

এইসময় ভারতে. ছোটবড় অনেক 
রাজ্য ছিল। রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ কলহ 
অশান্তি এসব লেগেই ছিল। রাজারা 
একযোগে আলেকজাণ্ডারকে বাধা 
দেওয়ার চেষ্টা করেনান। 

কোন কোন রাজ্যের রাজা যুদ্ধ 
করে হেরে যান। কোন কোন রাজা 


বনা যুদ্ধে হার মেনে নেন। 

তক্ষশীলার রাজা আন্ত বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। 

তক্ষশীলার কাছেই আর একাট বিরাট রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের 
রাজা ছিলেন পুরু ৷ 

পুরু ছিলেন যেমন বার, তেমাঁন সাহসী, তেমান যুদ্ধ নিপুণ |. 
আলেকজাণ্ডার পুরুকে বশ্যতা স্বীকার করতে বলেন। কিন্তু পুর 
আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন না। 


যারা আর্য, তারাই হিন্দ্‌ ১৫ 


তখন আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে প্যরুর যদদ্ধ হল। যুদ্ধে পুর হেরে 
গেলেন । তাঁকে বন্দী করে নিয়ে আসা হল। 

আলেকজাণ্ডার পুরুর সাহস ও বারত্ব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন । 
বন্দী পুরুকে তান বলোছলেন__ 

{ক আচরণ আশা কর তুমি, বন্দী ইহার পরে । 
পুরু রাজা সাহসের সঙ্গে উত্তর দয়োছিলেন__ 

যে আচরণ রাজার কাছে রাজা পেতে আশা করে। 

পুরুর উত্তরে আলেকজান্ডার মোহত হয়ে যান। তান পুরুকে 
তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন । 

আলেকজাণ্ডারের মগধ জয় করার ইচ্ছা ছিল । এখনকার 'বহারকে 
আগে মগধ বলা হত। কিন্তু গ্রীক সেনারা আর যুদ্ধ করতে রাজী ছল 
না। তারা অনেকাঁদন ঘর-বাঁড় ছাড়া। নানাকারণে তাদের মনোবল 
ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারা দেশে ফেরার জন্য আঁস্থর হয়ে পড়ছিল । 

মগধ জয় না করেই আলেকজাণ্ডার দেশে ফিরে গিয়োছিলেন। ফেরার 
পথে তান 1পন্ধুদেশ জয় করেন। 

আলেকজাণ্ডার দেশে দরে যেতে পারেননি । পারস্য ব্যাঁবলন নামে 
একটা জায়গা ছিল। 

ব্যাবলনে পেশছানোর-পর আলেকজাণ্ডারের খুব জবর হয়। [তান 
জবর রোগে ব্যাঁবলনে মারা যান। 

আলেকজাণ্ডার ভারতের ছোট বড় আঠাশাঁট রাজ্য জয় করেছিলেন । 
এই রাজ্যগ্াল তাঁর সেনাপতি সেলুকাসের ভাগে পড়োছিল। 

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগ্প্ত এই রাজ্যগ্যীল দখল করে িনয়েছিলেন। 
সেখানকার গ্রশকদের তাড়িয়ে 'দয়েছিলেন। খবর পেয়ে সেল কাস 
রাজ্যগ্ঁল উদ্ধার করতে এঁগয়ে এলেন। সেলঢকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের 
যুদ্ধ হল। যুদ্ধে সেল কাস হেরে গেলেন। 

সেল.কাসের সঙ্গে চন্দরগুপ্তর সন্ধি হল । সেল কাস তাঁর মেয়ে 
হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিয়ে দিলেন । 


১৬7 কেমন করে স্বাধীন হলাম 


সেলকাস ভারত ছেড়ে চলে গেলেন। চন্দ্রগৃপ্তের রাজসভায় তান 
একজন দূত রেখে গিয়েছিলেন । দূতের নাম মেগাসৃথানস। 


মেগাসথানস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বই িখোছলেন। বইটির 


নাম ইশ্ডিকা। 

বইটি পড়লে সে কালের ভারতবর্ষের নানা কথা জানা যায়। 

গ্রীকরা সিন্ধু নদকে বলত ইন্দাস। ভারত 'িম্ধূনদ বা ইন্দাসের 
দেশ। তাই ভারতবর্ধকে তারা বলত ইশ্ডিকা । এই ইন্ডিকা থেকে ইংরাজশ 
ইাঁণ্ডয়া শব্দটির উৎপাঁত্ত । ইংরাজশতে ইাণ্ডয়া মানে ভারতবর্ষ । 

এই ইন্দাস থেকেই হন্দ কথাটির উৎপাঁত্ত । ইন্দাসে (ভারতে ) যারা 
বাস করে তারা হয়ে গেল ইন্দো বা হিন্দ; । {হন্দ:রা যে দেশে বাস করে 
সে দেশের নাম হয়ে গেল হিন্দুস্থান । 

বিদেশী মুসলমান শাসকরা ভারতকে বলত হিন্দুস্থান। 
ভারতবাসীদের বলত হিন্দ:। ভারতীয়দের ধর্ম তাই হয়ে গেল 
হিন্দনধর্ম। 

বেশ বোঝা যায় যারা ছিল আর্য পরে তারাই হয়ে গেল হিন্দ 


বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্স 


বৈদিক যুগের শেষাঁদকে ধর্মে নানারকম অনাচার দেখা দেয় । যাগ- 

যজ্ঞ করতে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হত। যাগ-যন্ঞে পশুবলী 

দেওয়া হত। জাঁতিভেদ ও ছোঁয়াছবীয়র বিচার বেড়ে গিয়েছিল । 

. সমাজে পুরোহিতদের দাপট ছল খুব বেশী । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা সমাজের 
সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। 

সাধারণ লোক এজন্য বৈদিক ধর্মে আঁবশ্বাসী হয়ে ওঠে । জাতিভেদ 

প্রথা ও বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন শর হয়। তার ফলে ভারতে 

দুটি নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি হয়। তার একটির নাম বৌদ্ধধর্ম। অপরটির 


নাম জৈনধর্ম। 


ভগবান বৃদ্ধের কথা ১৭ 
ভগবান বুদ্ধের কথ! 


নেপালের নাম আমরা অনেকেই শুনোছ। নেপালের তরাই এলাকায় 
সেকালে একটি রাজ্য ছল ৷ রাজ্যাটর নাম কঁপলাবস্তু ৷ 

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের কথা । 

কাঁপলাবস্তুতে শ;দ্ধোদন নামে এক রাজা 
ছিলেন। কাঁপলাবস্তুর রাণীর নাম ছিল মায়া । 

বুদ্ধদেব ছিলেন রাজা শহদ্ধোদনের ছেলে । 

ছেলেবেলাতেই ব্বদ্ধদেবের মা মারা যান। 
তাঁর মাসী গোঁতমশ তাকে লালন-পালন করেন। 
তাই তার নাম রাখা হয় গৌতম । 


গৌঁতমের আর একটি নাম ছিল সিদ্ধার্থ । or ETA 
ছেলেবেলা থেকেই গৌতম কেমন উদাসীন Lo 
ছিলেন। নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ তার ভাল বুদ্ধদেব 


লাগত না। দুঃখীর দুঃখ দেখলে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। সবসময় 
চুপচাপ বসে বসে কত কি ভাবতেন । 
তাঁর বয়স তখন ষোল । যশোধারা নামে রুপসী এক রাজকন্যার 
সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। বিয়ের তের বছর পরে তাঁদের একাট ছেলে 
হল। 
ছেলের নাম রাহুল । 
গোঁতম বুঝলেন তান মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়ছেন । 
এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল ৷ রথে চেপে তিনি রোজ শহরে ঘরে 
বেড়াতেন। 
বুড়ো থুরথ রে একজন লোক 
পথ হাঁটে লাঠি ধরে ; 
আর একদিন দেখলেন যাকে 
অসুখ করেছে তার ; 
স্বাধীন_২ 


১৮ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


আর একাঁদন মৃতদেহ দেখে 
মনে জাগে হাহাকার ; 
সন্ন্যাসী দেখে আর একাঁদন 
শান্ততে মন ভরে । 
গোঁতম তারপর কেবলই ভাবতেন__ 
মানুষ কেন বুড়ো হয়? আহারে! বুড়ো হলে মান্ষ কত কষ্ট 
পায়! ক করলে এই কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়? 
মানুষের রোগ হয় কেন? আহারে! রোগীর ক কষ্ট! ক করলে 
বেগ ভোঞ্জেব হাত থেকে র্হোই পাওয়া যায় ? 
মানুষ মরে কেন ? দক করলে মরণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় ? 
কিন্তু সন্ন্যাসীর শান্ত মুখ দেখে তার মন আনন্দে ভরে গিয়োছিল । 
{তান ঠিক করলেন_ তান সন্ন্যাসী হবেন। জরা, ব্যাধ আর 
মৃত্যুর কম্টভোগ থেকে মটীন্তর উপায় খংজে বের করবেন। 
একাদন রাতে, তান গোপনে র'জবাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন। 
গৌতম সন্ন্যাসী বেশে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ালেন। অনেক সাধু 
সন্ন্যাসীর শিষ্য হলেন। অনেকের মুখ থেকে অনেক উপদেশ শুনলেন। 
{কন্তু কিছুতেই মনে শান্ত পেলেন না। মুস্তির উপায় খুজে 
পেলেন না। 
ঘুরতে ঘুরতে তান গয়ায় এলেন। গয়ার কাছে উরয্রীক্ব নামে 
একটি গ্রাম ছল ৷ গ্রামের পাশেই নিরঞ্জনা নদী ছিল। নদীর ধারে 
একটি অশ্বথ গাছ ছিল। সেই গাছের তলায় বুদ্ধদেব ধ্যানে বসলেন। 
ধ্যানে কতাঁদন, কত রাত কেটে গেল। শেষে একাঁদন তান বোধি 
লাভ করলেন । 


বোধি মানে দব্যজ্ঞান। বোধ বা দিব্যজ্ঞান মানুষকে দুঃখের হাত 
থেকে মাস্তির উপায় বলে দেয়। 


বোধিলাভ করায় গৌঁতমের নাম হয়ে গেল বুদ্ধদেব । যেখানে তান 
সাধনা করোছিলেন সেই এলাকার নাম হয়ে গেল বোধগয়া। যে অশ্ব 


ভগবান বুদ্ধের কথা ১৯ 


গাছের তলায় বসে তান সাধনা করোছলেন__সেই গাছটির নাম হয়ে 
গেল বোধিবৃক্ষ । আর তার ধর্মমতের নাম হয়ে গেল বৌদ্ধধর্ম। 

বোধিলাভ করে বুদ্ধদেব চলে গেলেন কাশীতে ৷ কাশীর কাছেই 
সারনাথ। সারনাথে তান প্রথম ধর্মমত প্রচার করেন । 

এই ঘটনার নাম ধর্ম চক্র প্রবর্তন বা ধর্মচন্ত চালু করা । 

ধমপ্রচারের জন্য তানি একটি সন্ন্যাসী দল গঠন করোছিলেন। এই 
সম্যাসীদের ক্ষ বলা হত। | 

'ভক্ষদের থাকার জন্য তান সঙ্ঘ গঠন করোছলেন। {তান 

কুরোঁছলেন দল রেখে কাজ না করলে কোন কল হরে ন্ ॥ তই 
সঙ্ঘ গঠনের উপর জোর দেন। j 

খুব সহজ করে, খুব সাদাসিধে ভাষায় বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত প্রচার 
করে বেড়াতেন। 'ঁতাঁন প্রাকৃত ভাষায় সকলকে উপদেশ দিতেন । সাধারণ 
লোক যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষার নাম প্রাকৃত ভাষা ৷ 

বেদ বেদান্ত উপনিষদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল । যাগযজ্ঞের 
মন্ত্রগাঁলর ভাষাও সংস্কৃত । - সাধারণ লোক সে সব মন্ত্রের মানে বুঝতে 
পারত না। পুরোহিতরা তা বাঁঝয়েও দিতেন না। 

বৌদ্ধ ভিক্ষঃরা লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতেন। তাদেরকে 
নতুন ধর্মের উপদেশ দিতেন। লোকে সে সব উপদেশ সহজে বুঝতে 
পারতেন। সে সব উপদেশ জাঁটল ছিল না। 

লোকে তাই সহজেই এই নতুন ধর্মমত গ্রহণ করতে লাগল । 


তখনকার অনেক রাজা মহারাজারাও এই নতুন ধর্মমত গ্রহণ 
করোছলেন। 


এই নতুন ধর্মমত যারা গ্রহণ করত তাঁদিকে বৌদ্ধ বলা হত। 

বুদ্ধদেব প্রায় পণরতাল্লিশ বছর ধরে ধমপ্রচার করেন । . 

তাঁর স্তর বশোধারা ও ছেলে রাহুল, তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্মে 
দীক্ষা নেন। 

আশি বছর বয়সে কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধদেব পরলোকে গমন করেন। 
এর নাম মহাপারানবণণ । 


২০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


বুদ্ধদেব জাতিভেদ মানতেন না। তান বেদের বাণী 'বশ্বাস . 


করতেন না। তান যাগবজ্ঞ ও পশুবলীর বিরোধী 1ছলেন। তান 
খছলেন আঁহংসার পূজারী । বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পুরোহতদের মত লোভী 
ধছলেন না। তাই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র জাতির অনেক লোক দলে দলে 
এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করোছল। বুদ্ধদেব নারীদের প্রাত খুবই উদার 
ছিলেন। নারীদের সবরকম কাজ করার আঁধকারকে মেনে নেওয়া হয়। 
অনেক নারী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভক্ষুনঈ হন। 


বুদ্ধদেব সকলকে আটাঁট সহজ পথ বা নীতি মেনে চলার উপদেশ 
দিতেন। সেগুলি হল ৫ 


সৎ চিন্তা সৎ সংসর্গ 
সৎ বাক্য সং জীবন 
সৎ জ্ঞান সৎ চেষ্টা 
সৎ আচরণ সৎ প্রাতজ্ঞা 


তান বলতেন এই আটটি নীত মেনে চললে মানুষের আত্মা ও ঘন 
শহাচ হবে। তার মনে কোন বাসনা থাকবে না। 


বাসনা না থাকায় সুখ ভোগের লোভ থাকবে না। 

লোভ না থাকায় মনে হিংসা থাকবে না! মানুষ পাপের পথে পা 
বাড়াবে না। “লোভে পাপ-_পাপে মৃতু)” ৷ 

লোভ-ীহংসা না থাকায় মানু দুঃখ ভোগ করবে না। 

এই ভাবে জীবনযাপন করলে, মরণের পর আত্মাকে আর জন্ম নিতে 
হবে না। এরই নাম নির্বাণ বা মান্ত । 


বদদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ভারতের বাইরে নানাদেশে এই ধর্ম ছাঁড়য়ে 
পড়ে। হিন্দুরাও অনেক পরে, ব্দ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলে 
মেনে নেন। কাঁব জয়দেব তাঁর দশাবতার স্তোন্রে সে কথা খে 
গেছেন। 


মহাবীর বর্ধমান | ২১ 
মহাবীর বর্মমান 
বর্ধমান শহরের নাম অনেকেরই জানা । শহরটির নাম আগে ছিল 
আস্তিক নগর। আঁস্তক নগরের নাম কেন বর্ধমান হল? সে কথাই 
বাঁল-_ 
মহাবীর বর্ধমান, আসলেন আস্তিক নগরে । 
জৈন ধর্মের কথা, শোনালেন তান ঘরে ঘরে । 
নতুন ধর্মের বানে ডুব বব ভব আস্তিক নগর। 
ধর্মের তিলক পাঁর, বর্ধমান হল অতঃপর । ৃ্‌ 
মহাবীর বর্ধমান এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন । সে ধর্মের নাম 


. জৈনধর্ম। - 


মহাবীর বর্ধমান অনেক দন 
বর্ধমানে ছিলেন। শুধু বর্ধমান নয়, 
গোটা এলাকায় জৈনধর্মের ঢেউ বয়ে 
গিয়োছল । তাঁর নামে গোটা এলাকার 
নাম হয়ে যায় বর্ধমান ৷ 

মহাবীরের আগে তেইশজন 
ধর্মগ্‌ুর্‌ এই নতুন ধর্মের কথা প্রচার 
করেন। তাঁদের তীর্থ্কর বলা হত। 
মহাবীরের আগের তীর্থত্করের নাম. 
পাশ্ব'নাথ বা পরেশনাথ। মহাবীর বর্ধমান 

মহাবীরও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর বাবার নাম সিদ্ধার্থ । মায়ের নাম 
শলা । সিদ্ধার্থ ক্ষীত্রয় কুলের দলপাঁত ছিলেন । 

মহাবীরের স্ত্রর নাম ছিল যশোদা ৷ 

্ৰশ বছর বয়সে মহাবার সন্ন্যাস নেন। তান গোসাল নামে এক 
সাধুর শিষ্য হন। তিনি বারবছর কঠোর তপস্যা করেন। তারপর 
দিব্যজ্ঞান লাভ করেন । $ 

মহাবীর সর বিষয়ে কঠোর সংযম পালন করতেন। তই 

1.2 If La 
185: (৮26 


২২ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


জিতোন্দুয় বা জিন বলা হত। এই জন থেকেই জৈন কথাটির সৃষ্টি 
হয়েছে। 


মহাবীরের ধর্মমত খুবই সহজ সরল িল। লোকে তাই সহজেই 
জৈনধর্ম গ্রহণ করে। 

মহাবীর সকলকে পাঁচাট নীতি পালন করতে বলতেন । তান বলতেন 
এই নীতগদাল পালন করলে দ:ঃখ-কচ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া 
যাবে। নশীতগ্যাল হল 

অহিংসা_-কাউকে হিংসা না করা । এমনাক পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ 

. কাউকে কষ্ট না দেওয়া বা মেরে না ফেলা ৷ 

অচৌর্য_কারও জানিস চুর না করা । ' 

অপারগ্রহ-_বিষয়-আশয়, টাকাকাঁড়তে লোভ না থাকা । 

সত্য__সত্যকথা বলা ও সেইমত আচরণ করা । 

রক্মচর্য__সংযত সংসার জীবন যাপন করা । 


কাহাকেও ক'র না আঘাত! 
ঘটায়োনা কাহারও মরণ । 
অহিংসা পরম ধর্ম; 
এই নীতি কারও বরণ ॥ 
চুর যেন করিও না দিছহ 
পাঁরহর লোভ তার পছ; 
সদা সত্য কথা বল সবে 
কর সবে সত্য আচরণ । 
সব দিকে সংযমী থেকে 
ব্ৰহ্মচৰ্য করহ পালন ॥ 
বহ্মচ্য মানে, বিয়ে না করা নয়। শুদ্ধ ও সংযত জীবন যাপনও 
ব্ৰহ্মচৰ্য । 
প্রকৃত সংখ লাভের জন্য মহাবীর ত্রিরত্ণ পালনের উপদেশ দিতেন । 
সেগুলি হল-_সৎ বিশ্বাস, সং-আচরণ ও সৎ জ্ঞানের অনুসরণ । 


কত না বিদেশী এসোঁছল দেশে ২৩ 


সং বশ্বাস, সৎ আচরণ, 
সং জ্ঞানের অনসরণ__ 
যে করে, সে “সিদ্ধশীল’, . 
পুনজন্মি তার বারণ ৷ 
মহাবীর অনশন বা উপবাস করার উপর খুব জোর দিতেন । 
মহাবীর বলতেন-__সবরকম বন্ধন থেকে ম্যন্ত থাকতে হবে। তাঁর 
নগীত ছল 'আপাঁন আচাঁর ধর্ম অপরে শিখান’ । তাই তান নিজে কাপড়: 
পড়তেন না। এই আচারের নাম গ্রন্থ বা গ্রীন্থহীন হওয়া । 
সংসারী লোকেরা এত কঠিন নিয়ম মেনে চলতে পারত না। তাই 
গৃহদের জন্য অনেক সহজ নিয়ম পরে চাল করা হয়োছিল। মহাবীরের 
মৃত্যুর পর জৈনরা দা দলে ভাগ হয়ে যার । যারা ধর্মনীতি পদরোপদীর . 
মেনে চলে উলঙ্গ থাকত তাদের বলা হত 'দগন্বর। যারা কাপড় 
পড়ত তাদের বলা হত শ্বেতাম্বর । 
আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্িয়রাই বেশী সুযোগ-স্দীবধা ভোগ করত ৷ 
তাদেরই মান-মর্যাদা বেশ ছিল । বৈদ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ ধনী 
হয়ে উঠোছল । তাঁদকে ব্রান্মণ-ক্ষত্রিয়দের দাপট মুখ বুজে সহ্য করতে 
হত । জৈনধর্মে ধর্মপালনের কোন জটিলতা বা কড়াকাঁড় ছিল না। 
বৈশ্যরা তাই দলে দলে 'জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিল। এখনও অবাঙালী 
ব্যবসায়ীদের ভেতরে জৈনধর্মের লোক বেশী । 


কত না বিদেশী এসেছিল দেশে 
সত্যই! কত না বিদেশী এসোছল দেশে 
'বাঁচত্র গঠন 'বাঁচত্র বেশে 
দেশের মাটিকে ভালবেসে সবে 
এদেশে গিয়েছে থেকে; 
ভারতমাতা যে আপনার করে 
সবারে য়েছে ডেকে । 


২৪ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


সাত্যই তাই। ভারত িরাঁদনই সুজলা-সফলা শস্য-শ্যামলা । 
ভারতের দয়ার চিরাদনই সকলের জন্য খোলা । 

তাই এক এক সময় এক এক বিদেশী জাতি এসে ভারতের বুকে স্থান 
নিয়েছে ৷ 

ভারতকে আর্যভাঁম বলা হয়। সেই আর্য'রাও তো ছিল [বদেশখ। 

গ্রীকদের ভারত আঁভযানের কথা আগেই বলা হয়েছে । | 

গ্রীকদের আগে আর এক 'িদেশন জাত ভারতে এসোঁছল। তারা 
'পারাঁসক , মানে পারস্য দেশের লোক । 

‘সে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কথা । 

পারস্য সম্রাট কাইরাস গান্ধার ও কাবুল জয় করেন। দেশ দ্যাট 
তখন ভারতের ভিতরেই ছিল। কাইরাসের বংশধর দরায়ূস । তান রাজ- 
পদ্তানার মর অগ্চল জয় করেন। 'সিন্ধ অঞ্চল [ এখন পাঁকস্তানে ] 
পারস্য দেশের দখলে চলে যায় । 


পরে আলেকজাণ্ডার পারস্যদেশ জয় করেন। ভারতে পারাঁসক 
শাসনের অবসান হয়। 
এবার ইন্দো গ্রীক অভিযান নিয়ে দু চার কথা বাল ।' 


হন্দকুশ পাহাড়ের মাঝখানে একটি দেশ ছিল। সেদেশের নাম 
বাহলীক ৷ t 


আলেকজাণ্ডারের আমলে কিছু গ্রীক সেখানে থেকে যায়। ইন্দে 
গ্রীকদের যবন বলা হত। 


তারা পাঞ্জাব ও সিন্ধ অঞ্চল দখল করে। 

ইন্দো গ্রীকদের ইতিহাসে ব্যাক গ্রীক বলা হয় । 

িনান্দার ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যাকাটরয় গ্রীক রাজা । 

তান গ্রীক আচার ত্যাগ করে ভারতীয় হয়ে যান। ভিক্ষু নাগসেনের 


কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌন্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি বইও লেখেন। 
বইটির নাম “মিলিন্দ পহু” । 


কত না বিদেশী এসোছল দেশে ২৫ 


হোলওডোরাস নামে একজন ব্যাক্‌টাঁরয় গ্রীক বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ 
করেন। তাঁর উপাঁধ ছিল পরম ভাগবত । 

ব্যাকাটারয় গ্রীকরা পরে ভারতবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে ভারতীয় 
হয়ে যায়। 

শক নামে আর একটি বিদেশী জাতি ভারতে হানা দিয়েছিল । 

তাদের আঁদ বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ার শিরদরিয়া নদীর তাঁরে ৷ 

ইউ-চি জাতির আক্রমণে তারা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসে । শকেরা 
প্রথমে কাবুলে রাজত্ব করত। পরে শকেরা ভারতের নানা এলাকায় 
ছাঁড়য়ে পড়ে। শক রাজাদের মধ্যে রাদ্রদামন খুব বিখ্যাত ছিলেন। 
মহারাজ দ্বিতীয় চন্দরগ্‌প্ত শকদের দমন করে শকার উপাধি নেন। 

পহলব বা পার্থীয়রাও শকেদের মত বিদেশী জাতি । তারাও ভারতের 
নানা এলাকা দখল করে শাসন চালায়। গ্ণ্ডোফারানস ছিলেন একজন 
বিখ্যাত পহলব রাজা । তান উত্তর-পশ্চিম ভারতের শকদের দমন করেন। 
কুষাণদের আক্রমণে ভারতে পহলব শাসনের অবসান হয়। 

কুষাণরা ছিল ইউ-চি জাতির একটি শাখা । আগে এরা চীনের কাংস: 


এলাকায় বাস করত । 
কুষাণরাজ কুজুল কদফিস ভারতে কুষাণ শাসনের সুচনা করেন। 


1তাঁন শিবের উপাসক ছিলেন বলে জানা 


যায়। 

কুষাণ রাজাদের মধ্যে কাঁণ্ক ছিলেন 
সবার সেরা । তান বছর গণনার এক নতুন 
রীতি চালু করেন। শকেরা সেই রীতি 


গ্রহণ করে । বছর গণনার সেই রীতির নাম 
শকাব্দ। ভারতে “এখনও শকাব্দ বৎসর 
চাল; আছে। 

কণিহ্ক ভারতে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে 
তোলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পুরূষপ্ররে। পারুষপুরকে এখন 
পেশোয়ার বলা হয়। 


২৬ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


কণক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। মথুরায় কাঁণচ্কের একি মাথা কাটা 
মুর্ত পাওয়া যায়। মার্তাট পাথরের তৈরী । 

{বদেশা জাতিদের ভিতরে হুণরা ছিল সবচেয়ে বর্বর ও 'নষ্ঠুর ৷ 
তারা মধ্য এশিয়ায় বাস করত। ভারতে এসে তারা নির্বিচারে খুন ও 
লঃঠতরাজ করতে থাকে । ভারতের নানা অঞ্চলে তারা রাজত্ব করতে 
থাকে। সম্রাট দ্বিতীয় স্কন্দগ্‌ৃপ্ত যুদ্ধে হুণদের পরাঁজত করে 
তাঁড়য়ে দেন। স্বন্দগপ্ত মারা গেলে হূণরা আবার ভারতে আঁভযান 
চালায়। 


হঃপরাজ তোরমান ও তাঁর ছেলে 'াহরকুল দুজনেই ছিলেন খুবই 
নিষ্ঠুর । সম্রাট নরসিংহগুপ্ত মিাহরকুলকে পরাজিত করেন। তাঁকে 
সাহায্য করেন মালবের রাজা যশোবর্মন। 

থানে*বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনও হুণদের দমন করেন। 

হনণজাতির অনেক লোক এদেশে থেকে 'গয়োছল। পরে তারা 


ভারতবাসীর সঙ্গে মিলোমশে একাকার হয়ে যায়। অনেকে বলেন 
রাজপুতরা হণ জাতির বংশধর ৷ 


ভারতের মাটিতে সোনা ফলে। ভারতের মাটির নীচে আছে অক্ষয় 
ধাতুভাণ্ডার । ভারতের পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী, বন-জঙ্গল সবাঁকছুই 


যেন সোনা সোনা । এইসব নানাকারণে অনেক বিদেশ জাত বার বার 
ভারতে এসে হানা য়েছে । 


কিন্তু সবাই 
এই ভারতের মাটির মায়ায় 
ভারতবাসীর উদারতায় 
আপন করা ভালবাসার টানে ; 
তারাও হল ভারতবাসদ 
ইতিহাস তা জানে। 


ভারতে নানাজাতের নানা পথের নানা মতের মান্য বাস করে.। এত 


| 
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গড়াঁমলেও তাই সকলের মনের একতারাতে সেই চিরকালের রাগণীটি 
বেজে চলেছে £_ ১8: 
প্রকে িয়োছ আপন করেগো 
{বদেশা স্বদেশী ভেদ নেই । 
{বভেদ ভুলিয়া এক্য গড়োছ 
কারও মনে কোন খেদ নেই ॥ 


এক সন্ন্যাসী সম্রাটের কাহিনী 


আমাদের জাতীয় পতাকার মাঝখানে একটি চক্র আঁকা আছে । 

চক্তাটর নাম অশোক চক্র । সম্রাট অশোক সারনাথে একাঁট স্তম্ভ তৈরী 
কারয়োছলেন। 

স্তম্ভের মাথায় চারাঁট সংহমার্ত দেখা যায়। গসংহগ্ীল দপঠে পঠে 
ঠোঁকয়ে দাঁড়িয়ে আছে । যে কোন দিক থেকে তিনাঁট 1সংহকে দেখা 
যায়। দেখা যায়, সিংহের নীচেই এই চক্রাট আঁকা । 

চক্রাট ধর্মচন্ত । ভগবান বদ্ধ ধমচিক্র চাল করেন। তাঁর প্রথম 
ধর্মপ্রচারকে ধমচিন্ত বলা হয় । 

ধমণন্ত মানে ন্যায়ের শাসন ৷ সম্রাট অশোক ন্যায়- 

পথে চলতেন। ন্যায় মতে প্রজাপালন করতেন। তাই] 
তান স্তম্ভের মাথায় এই চক্রাঁট খোদাই কাঁরয়োঁছলেন। 

অশোক এই চক্ল খোদাই কাঁরয়োছলেন বলেই চন্কাটির 
নাম দেওয়া হয়েছে ধমচিক্র । 

মোর্ সম্রাট চন্দ্রগনপ্তের কথা আগেই বলা হয়েছে! তাঁর মায়ের 
নাম মূরা। মুরার সন্তান বলে {তান নিজেকে মৌর্য বলতেন। 

সেকালে ভারতে মগধ নামে বিরাট এক সাম্রাজ্য [ছল। 

চ্দ্রগপ্ত মগধের সম্রাট ধননন্দকে যুদ্ধে হারিয়ে মগধের সম্রাট হন । 

{তান মোর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল চাণক্য । 
চাণক্য সেকালের সেরা রাজনপীতাঁবদ ছিলেন। চাগক্যের লেখা অর্থশাপ্তে 


২৮ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


রাজনীতি, সমাজ-নীতি অর্থশাস্তের কথা লেখা আছে। এফগেও 


অনেকে সমাদর করে বইটি পড়ে থাকেন ৷ 
চনদ্গণপ্ডের ছেলের নাম বিন্দ:সার । বিন্দ:সারের ছেলের নাম অশোক । 
অশোক ছিলেন যেমন নির্দয় তেমান দুঃসাহস, তেমনি অত্যাচার । 
তাই তাঁকে চণ্ডাশোক বলা হত। 
কিন্তু একটি ঘটনায় চণ্ডাশোক ধমণশোক হয়ে গেলেন। 
সেই ঘটনার কথাই বাল।  -”“ 
মগধের পাশেই কাঁলঙ্গ দেশ। ওাঁড়শাকে আগে কাঁলঙ্গ বলা হত। 
বিরাট সেনাদল নিয়ে অশোক কাঁলঙ্গ দেশ জয় করতে চললেন । 
যদদ্ধে অশোক জয়ী হলেন। কিন্তু হাজার হাজার লোক যুদ্ধে মারা 
গেল। দেশে রন্তের ঢেউ বয়ে গেল। হাহাকারে কাঁলঙ্গের আকাশ বাতাস 
ভরে উঠল। তখন-_ / 
অনুতাপ জাগে অশোকের মনে__এঁক করিলাম হায়। 
একি মহাপাপ কাঁরলাম আমি, হল যে বিষম দায় ॥ 
হণহদ করে মন মরুর মতন কোথা গেলে পাব শান্তি। 
একদা তখন দিল দরশন সন্ন্যাসী সোমকান্তি॥ 


সেই সম্যাসীর নাম ভিক্ষু উপগ্প্ত। বৌদ্ধ সম্ন্যাসীদের ভিক্ষু বলা 
ভু হয়। তান ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী । 

অশোক উপগ্যপ্তর কাছে বোদ্ধধর্মে 
দীক্ষা নিলেন। উপগ্প্তর উপদেশে {তান 
ধর্ম বিজয়ে মন দিলেন। তাঁর অনূচররা 
দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। 
সবাইকে শোনাতে লাগল-_-ভগবান বুদ্ধের 
বাণী। তাঁকে সকলে ধর্মাশোক বলতে 
লাগল । 

অশোক নিজে সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করতেন। 
তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠল। 


] ত্যাগ ও আঁহংস 
তার সুনাম দেশের বাইরেও ছাঁড়য়ে 
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পড়ল । সকলে বলতে লাগল_তাঁন “দেবানাম পিয়’”’। তার মানে 
দেবতাদের আপনজন । : 

অশোক 'নজের ছেলের মত প্রজাপালন করতেন । তান বলতেন-__ 
‘সব মীনসে পজা মম’ ৷ অর্থাৎ সব মানুষই আমার প্রজা ৷ 

প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অশোক অনেক ভাল ভাল কাজ করোছলেন। 
শুধ মানুষ নয়__পশদদের দুঃখেও তাঁর প্রাণ কাঁদত। রাজ্যে তান 
অনেক পশ্য চিকিৎসালয় খুলোছলেন ৷ স্তম্ভের গায়ে, পাহাড়ে 1তাঁন 
অনেক নপাঁত উপদেশ খোদাই করে দিয়ৌছলেন। তান চাইতেন আগামী 
দদনের মানূষেরাও এ সব নীতি উপদেশ পড়ঢক। সে সব পড়ে তারা সং 
জশবন যাপন করুক । আঁহংসায় বিশ্বাসী হোক । মনে শান্ত পাক। 
তাই তো বাঁল__ 


অশোক রাজার নাই তুলনা ভু-ভারতের মাঝে । 


সবাই তাঁকে স্মরণ কাঁর রাত্রি দিবা সাঁঝে। 
তাঁহার মতে তাঁহার পথে চলতে মোরা চাই। 
অশোক চক্র জাতীয় পতাকাতে তাই ॥ 


অশোক ছিলেন মৌর্য বংশের সেরা সম্রাট । শব্ধ মৌর্য বংশ নয় । 
সারা ভারতে, এমনাঁক পৃথিবীতেও তাঁর মত ধর্মপ্রাণ শাসক খুবই বিরল । 
ধর্মের বাঁধনে ভারত ও ভারতবাসীকে এক করেন। 1তাঁনই ভারতের, 


প্রথম জাতীয় সম্রাট । 


কহেন কৰি কালিদাস 
মহাকাঁব কাঁলদাসের নাম অনেকেরই জানা। তান শকুন্তলা, 
কুমারসম্ভব, মেঘদুতঃ রঘুবংশ প্রভৃতি মহাকাব্য রচনা করেন । 
শোনা যায়, ছেলেবেলায় কাঁলদাস মূর্খ ছিলেন। ঘটনাচক্রে এক 
বিদুষী রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের রাতেই রাজকুমারী তা 
বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁলদাসকে ঘর থেকে বের করে দেন 
{তান । 


৩০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


মনের দুঃখে কালিদাস এদেশ সেদেশ ঘরে বেড়াতে লাগলেন। 
শেষে দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে ?তাঁন বিদ্যালাভ করলেন। অশেষ 
কবিগুণের অধিকার হলেন। 

সারা দেশে কালিদাসের খ্যাত ছাড়িয়ে পড়োছিল। কালদাসের নাম 
শদনলে সবাই মাথা নোয়াত। কালিদাসের নাম নিয়ে কোন কথা বললে 
সবাই তা মেনে নিত। 

তাই কতকগ্ীল মেয়েলশী ধাঁধাও কাঁলদাসের নামে চাল: হয়ে 
গিয়েছিল । এগীলকে এখনও কাঁলদাসের হে+য়াঁল বলা হয়। একাঁট 
হে'য়ালির কথা বলাছি ৪ 

চার পা থপর-থপর, দশ-পা মুখে । 
কহেন কাঁব কাঁলদাস পথে যেতে যেতে ॥ 

এর উত্তর একটা 'শিয়াল চোর পা) জলার উপর 'দয়ে যাচ্ছল (থপর- 
থপর )। তার মুখে একাট ক্যাঁকড়া (দশ পা) ছিল । কালদাসের নামে 
এমন অনেক ধাঁধা চাল: আছে। 

এই কালিদাস কবেকার লোক, তা কিন্তু অনেকে জানে না। লোক 
কথায় বলে-_তিনি ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি। গুপ্ত সম্রাট 
দ্বিতীয় চন্দ্গপ্তের উপাধি ছিল বিব্রমাদিত্য। অনেকে গল্প কথার রাজা 
বিক্ৰমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্তকে একই লোক বলে মনে করেন। 

দ্িতীয় চন্দ্রগ-প্ত ছিলেন গপ্তবংশের সবচেয়ে সেরা সম্রাট । তান 
শকদের দমন করে শকাঁর উপাধিও নেন। 

গনপ্ত বংশের আর এক সেরা সম্রাট সমদূদরগপ্ত । তান ছিলেন 
দিগ্বিজয় বীর । দাঁক্ষণ ভারতের অনেক রাজ্য তান জয় করলেন। 

সমনদরগ-প্ত মারা গেলে তাঁর বড় ছেলে রামগৃপ্ত সিংহাসনে বসেন। 
রামগ.প্ত মারা গেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগবপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। 

গত বংশের আর একজন নামকরা সম্রাট স্কন্দগুপ্ত। 

‘তানি ভারত থেকে হগদের তাড়িয়ে দেন। হীতিহাসে সে জন্য তাঁকে 
ভারতের রক্ষাকারী বলা হয়। সম্রাট নরাসংহগপ্ত কুখ্যাত হুণ রাজা 


গ্রপ্ত যুগের পরের কথা ৩১৯ 


মীহরকুলকে দমন করেন। নরাসংহগণপ্ত গছলেন সম্রাট স্কন্দগুপ্তের 


" ভাইপো । 


. বাঙলা দেশের মালদহ জেলা ছল গপ্তদের আঁদবাস ভূমি। গপ্ত 


বংশের প্রথম রাজার নাম মহারাজ শ্ৰীগ্‌ুপ্ত ৷ 


আজ থেকে প্রায় সতের শো বছর আগে ভারতে গপত রাজবংশের শাসন 
শুরু হয়। গর্ত রাজাদের শাসনকালে নানাঁদকে ভারতের উন্নাত 
হয়োছল । দেশের লোক সুখেশদীন্ততে বসবাস করত । 


গুপ্ত যুগের পরের কথা 
গুপ্ত যুগের পরে 
এদেশ শাসন করে 
যেসব রাজবংশ পেল 
ইতিহাসে ঠাঁই, 
অল্প কথায় গল্প করে 
শ্যানয়ে দিতে চাই । 
গুপ্ত বংশের শেষ সম্রাটের নাম ব্ধগণপ্ত । {তান মারা যাওয়ার পর 
গৃপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটল ৷. সাম্রাজোর নানা এলাকায় কয়েকটি নতুন 
রাজ্য গড়ে উঠল । সেগ্বীলর ভিতরে মৌখাঁর ও প্যধ্যভীত বংশের দাপট 


গল সবচেয়ে বেশী। 

মৌখাঁর বংশ রাজত্ব করতেন কনৌজে । উত্তরপ্রদেশের কানপহরের 
কাছাকাছি এলাকাকে, সে আমলে কনৌজ বলা হত! 

কনৌজে মৌখাঁর বংশের গ্রহবর্মা রাজত্ব করতেন! থানেনবর ছিল 
প.ষ্যভীতি বংশের রাজা প্রভাকর বর্ধনের রাজধানী । 

প্রভাকর বর্ধন হুণদের দমন করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে ৷ 
ছেলেদের নাম রাজ্যাবর্ধন ও হর্ষ'বর্ধন ৷ মেয়ের নাম রাজাগ্রী । রাজান্রীর 
সঙ্গে কনৌজের রাজা গ্রহবর্মার বিয়ে হয়। 

তখন মালবের রাজা ছিলেন দেবগ-প্ত। আর গৌড়ের রাজার নাম 
{ছল শশাঙ্ক। বঙ্গদেশকে আগে গৌড় বলা হত। 


৩২ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


দেবগ্বপ্ত ছিলেন মৌখাররাজ গ্রহবর্মার শত্র। গৌঁড়রাজ শশাঙ্ক 
[লেন দেবগুপ্তের বন্ধু । 

প্রভাকর বর্ধন মারা গেলেন। তাঁর বড় ছেলে রাজ্যবর্ধন হলেন 
থানেশ্বরের রাজা । 

দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক একযোগে কনোঁজ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে 
গ্রহবর্ম পরাজিত ও নিহত হলেন রান" রাজ্যন্রী বান্দনী হলেন । 
খবর পেয়ে রাজ্যবর্ধন ছ্‌টলেন বোনকে উদ্ধার করতে। িরাট 
সেনাদল নিয়ে কনৌজের দিকে এগিয়ে চলোছলেন তান। গোঁড়রাজ 
শশাঙ্ক তাঁকে বাধা দিলেন । যুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হল। 


তখন হৰ্ষবৰ্ধন হলেন থানে*বরের রাজা । রাজা হয়েই প্রথমে তান 
রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন । 

যদদ্ধে তান কনৌজ জয় করলেন। কিন্তু কোথায় রাজ্যন্রী ! রাজান্রী 
সুযোগ বুঝে কারাগার থেকে পায়ে গিয়েছিলেন । ; 

হর্ধবর্ধন হতাশ হলেন। রাজ্যশত্রীকে প্রাণের চেয়েও বেশখ 
ভালবাসতেন তান। রাজ্যের মায়া ছেড়ে দিয়ে বোনের খোঁজ করতে 
বেরিয়ে পড়লেন । 


রাজ্যগ্রী কারাগার থেকে পালিয়েছিলেন। বিব্ধ্য পাহাড়ের জঙ্গলে 

তখন তার দিন কাটে না, রাত কাটে না। তার মন থেকে জীবনের সব 
রঙ মুছে গেছে । তান তখন দন রাত ভাবছেন: 

কোথা রাজ্য, কোথা শ্রী, বৃথা মোর রাজ্যন্রী নাম 

পিতৃ গৃহে কত সুখে, কুমারী জীবন কাটালাম ৷ 

দেবতুল্য বীর স্বামী, ভাগ্যদোষে হারাইনু তারে, 

বান্দনী কারয়া মোরে রেখে দিল অন্ধ কারাগারে । 

মোর লাগি প্রাণ দিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশাঙ্কের হাতে ; 

উদ্ধার কাঁরতে মোরে, হর্ষ আসে সেনাদল সাথে । 

কারাগার হতে শেষে পলাইন: পাইয়া সুযোগ ; 

রাজকন্যা রাজবধ্‌ কে সহেছে এ হেন দুর্ভোগ । 

সহে না সহে না আর এ জীবনে দৈবের পীড়ন 

নিজ হাতে চিতা জাল এ জীবন দিব বিসর্জন । 


গুপ্ত যুগের পরের কথা ৩ 


বনের মাঝে কাঠ-পাতা জড় করে চিতা সাজালেন রাজান্রী। চোখে 
তার একবিন্দু জল নেই। দ:৪ঃখের উত্তাপে শ্মাকয়ে গেছে চোখের জল :. 

আগুন জনালয়ে চিতায় আগদন দিলেন রাজ্যশ্রী। দাউ দাউ করে 
{চতা জ লে উঠল । চিতার আগুনে ঝাঁপ দিতে যাবেন এমন সময়ঃ 
শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে ডাকছে রাজ্যন্রী ! রাজাত্রী ! 

মুখ ফারয়ে দেখলেন-_তাঁর প্রির ভাই হর্ধবর্ধন পাগলের মত ছনটে 
আসছে সোঁদকে । রাজ্যশ্রী ভাইয়ের বুকে ঝাঁপয়ে পড়লেন। কাঁদতে 
লাগলেন অঝোর ধারায় । 

রাজ্যল্লীকে নিয়ে কনোঁজে ফিরে এলেন হর্ষ'বর্ধন । থানে*বরের বদলে, 
কনোঁ্গ হল তাঁর রাজধানী । মহারাঞ্জ উপাঁধ ধারণ করে তাঁন কনৌজের; 
সিংহাসনে বসলেন । হর্ষ 1ছলেন 
, বীর, সাহসী এবং রণাঁনপুণ । তান 
গৌড় দেশ দখল করেন। তাঁকে 
'সকলোত্তর পথ নাথ’ বা সারা উত্তর 
ভারতের আঁধপাঁতি বলা হত। হউয়েন 
সাঙ নামে এক চীনদেশের পাণ্ডিত, 
হর্ষবর্ধনের সভায় ছিলেন। তাঁর 
{ববরণে হর্ষকে পণ ভারতের 
আঁধপাঁত বলা হয়েছে। এই পঞ্চ 
ভারত হল পাঞ্জা, কনৌজ, বঙ্গ, 
দ্বারভাঙ্গা (বিহার ) ও উৎকল বা ভীড়ঘ্যা। 

হর্ষ ছিলেন সশাসক। [তানি ছিলেন বদ্ধান ও স্লেখক। তানি 
কয়েকাঁট নাটক রচনা করোছলেন। কাঁব বাণভট্ট ছিলেন তাঁর সভাকাঁব ॥ 
বাণভট্ট হর্ষচাঁরত নামে একাঁট বই লেখেন । 

হর্ষ প্রথমে শিবের উপাসক ছিলেন । পরে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন ৮ 

হর্ষবর্ধন প্রয়াগে পাঁচ বছর পরপর দানমেলা বসাতেন। পাচান্তর দিন: 
ধরে মেলা চলত । মেলায় যে যা চাইত তাকে তা’ দান করতেন । 

স্বাধীন_-৩ 


৩৪ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


একবার হয়েছে কি--যা িছ?ছল সব দান করে 1দয়েছেন। এমন 
সময় এক সাধু এসে হাঁজর। হর্ধবর্ধন ক আর করবেন। রাজ্যন্রীর 
কাছ থেকে একাট কাপড় চেয়ে আনলেন। সেই কাপড়াট ?তাঁন পরলেন । 
আর রাজবেশ খুলে দান করে দলেন সেই সাধুকে । 


ভোজবাজির মিহিরভোজ 


যাদদুবিদ্যাকে ভোজবাঁজ বলে । “হঠাৎ কিছু খুজে না পেলে অনেকে 
বলে_ এইতো এখানে ছিল । গেল কোথায়! এ কি ভোজবাজ নাক! 

ভোজবাঁজ নাম কেন হল ? সে গল্প বেশ মজার । 

হষবিধনের পর কনৌজের সিংহাসনে বসেন যশোবর্মন। তান 
1ছলেন মৌখাঁর বংশের লোক । তারপর প্রীতহার বংশের রাজারা কনোৌজে 
রাজত্ব করতেন । 

প্রাতহার বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম 'মাহরভোজ। সে আজ থেকে 
এগারশো বাহান্ন বছর আগের কথা । 

এই িহিরভোজ ছিলেন বার, সাহসী ও রণনশীততে বিশেষ 
নিপুণ । তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। গোঁড় বা বঙ্গদেশের 
বিরাট এলাকা তান দখল করোঁছলেন। রাজপুতানা, মালব, অযোধ্যা, 
পাঞ্জাব, গুজরাট ও দাঁক্ষণ ভারতের কিছু অংশ তান জয় করে নেন। 
তাঁর আমলে আরবরা 'সিম্ধদেশ আক্রমণ করে। যুদ্ধে তান আরবদের 
হাঁরয়ে দেন। 

রাজা মহিরভোজ অশেষ গুণের আঁধকারণ ছলেন। তাঁর সভায় 
মেগাসথানিস বা বানভট্রের মত কোন লেখক ছিল না। তাই তাঁর জীবন 
ও রাজত্বের খাটনাটি বিবরণ জানা যায় না। 'কল্তু ভারতবাসীর হৃদয়ে 
মহারাজ মাহরভোজ আজও অমর হয়ে আছেন। দেশের [ভিখারীদের 
খে ভোজবাজির কথা শোনা যায়। কিন্তু তারা জানে নাকে এই 
ভোজ ? কোথাকার রাজা ছিলেন তান ? 

মহারাজ ভোজ ছিলেন একজন রাজা যাদুকর ; যাদুকর রাজা । 


প্রথম বাঙালী সম্রাট ৩৫ 


যাদ্দাবদ্যা তন ভাল জানতেন । খবর যোগার করার জন্য তিনি বিরাট 
গুপ্তচর বাঁহনী গঠন করেন। তাদের [তান যাদ্রাবদ্যা শেখান । 
গ্ুপ্তচররা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘূরত ৷ যাদুর খেলা দৌখয়ে তারা প্রজাদের বশীভূত 
করত। কোন্‌ কাজ করার সময় গুরুর নাম নেওয়াই রীতি । তারা তাই 
ভোজের নাম নিয়ে যাদুর খেলা দেখাত । যাদুর খেলার আর এক নাম 
বাঁজি। যাদ;বদ্যাকে তাই ভোজবাজি বলে । 

যাদ:বিদ্যা বা ভোজবাজির গুণে প্রাতহাররাজ মাহরভোজ দেশবাসীর 
কাছে আজও অমর হয়ে আছেন । | 


প্রথম বাঙালী সম্রাট 


শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের সামন্ত রাজা । সে আমলে উত্তরবঙ্গ ও 
পাঁশ্চমবঙ্গের (কছু এলাকাকে গৌড় বলত । 

সে আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগের কথা । গপ্ত সাম্রাজ্য 
তখন ভাঙনের মুখে । সেই সংযোগে শশাঙ্ক গোঁড়ে স্বাধীন রাজ্যগঠন 
করলেন । শশাঙ্কের রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসনবর্ণ | 

মাশশদাবাদ জেলায় চিরুটি নামে একটি রেল-স্টেশন আছে। চিরটির 
{কছ:দুরে যদুপডুর গ্রাম । তখন যদুপরের নাম ছিল কর্ণসবর্ণ। 

শশাঙ্ক ছিলেন মহাবীর। য্দ্ধে তান -থানেশ্বরের রাজা 
রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত করেন । হর্যবর্ধনের সঙ্গেও শশাঙ্কের 
ঘোর যুদ্ধ হয়। হর্ষবর্ধন শতচেষ্টা করেও গৌড় দখল করতে 
পারেনান। 

শশাঙ্ক বিহার ও উড়িষ্যা জয় করেন । দাঁক্ষণ ভারতের িছদর অংশ 
জয় করে নেন। এভাবে নানা রাজ্য জয় করে তান গৌড় সাম্রাজ্য গঠন 
করেন।  বঙ্গদেশের বাইরে সেই প্রথম বাঙালীর সাম্রাজ্য গঠিত 
হয়েছিল। উত্তর ভারতে শশাওকই প্রথমে বাঙালীর গৌরব গাথা 
ছড়িয়ে দেন৷ 


৩৬ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধধর্মের ঘোর বরোধী। বৌদ্ধগয়ার বোঁধবৃক্ষ 
শশাঙ্কের আদেশে কেটে ফেলা হয়োছল। 

শশাঙ্কের কাতিত্বের কোন খঃটনাটি বিবরণ জানা যায় না। তাঁর 
সাম্রাজ্যে বা সভায় তেমন কোন লেখক বা কাব বোধহয় ছিলেন না। 
শশাঙ্কের আমলে হিঙয়েন সাঙ এদেশে ছিলেন। তান ছিলেন একজন 
উ'চুদরের পণ্ডিত ও লেখক । তিনি মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভায় ছিলেন৷ 
হযবিধনি সম্পর্কে অনেক কথা তান লিখে গেছেন। কিন্তু শশাওকের 
কথা তেমন কিছু লেখেনান। 


- নির্বাচিত গৌড়রাজ গোপাল 


মহারাজ শশাঙ্ক মারা গেলেন। গৌড় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো 
হয়ে গেল। গোড়ে অশান্তি ও অরাজকতা শুর; হল। গোঁড়ের নানা 
এলাকায় নানা রাজবংশ ছোট ছোট রাজবংশ গড়ে তুলল । কোথাও-বা 
ভদ্রবংশ, কোথাও-বা খ্জাবংশ রাজত্ব করতে লাগল । এক রাজার সঙ্গে 
আর এক রাজার কেবলই বৃদ্ধ হত। 

রাজ্যেও শান্তি বলতে কিছ; ছিল না। বেশণর ভাগ রাজাই 
ছিলেন ভীরু, দুর্বল, কাপ্যুরুষ । তাঁদের বিচার-শন্তি বলতে কিছুই 
ছল না। 

ফলে যা হওয়ার কথা, ঠিক সেটাই ঘটোছিল। রাজার হুকুম কেউ 
মানত না। সবল দর্বলের উপর অত্যাচার করত । দুর্বল বিচার চেয়েও 
স বিচার পেত না। 

পনকুরে দেখ বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খেয়ে ফেলছে । সেইরকম 
ছোট মাছ, তার চেয়ে ছোটমাছকে গিলে খাচ্ছে। গোড়ে তখন ঠিক এই 
অবস্থা । যে প্রবল,সে দরর্বলকে পাঁড়ন করত। দূর্বল আরও দূুর্বলকে 
পাঁড়ন করত। সমাজের এই অবস্থাকে নীতি-শাস্রে মাৎস-ন্যায় বলা 
হয়। তখনকার পাঁণ্ডতেরা সমাজের এই অবস্থাকে মাৎস-ন্যায় নাম 
দিয়াছলেন। সকলেই এ অবস্থাকে যেন নিয়ম বলে মেনে নিয়োছল। 


৬ 


নিবণচিত গোঁড়রাজ গোপাল ৩৭ 


তা য়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাত না। গোঁড়ের বাইরে এই সামাজিক 
নীতিকে গৌড়তন্ত্ বলা হত । গোঁড়তন্ত্র ঠিক যেন__ 
যারই লাঠি, তারই মাটি, 
এই কথাটি জেনে খাঁট 
তোমার চেয়ে কমজোরাী যে 
সবাঁকছু তার লুঠ করে নাও । 
জোর বেশ যার তোমার চেয়ে 
করবে সে লুঠ তোমার টাও ॥ 
গোঁড়ে প্রায় একশ বছর ধরে এরকম অরাজকতা চলোছল । ফলে 
দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়োছল। সাধারণ লোকের দঃখ- 
দুর্দশার শেষ ছল না। শেষে ঘা খেয়ে খেয়ে দেশের লোকের চেতনা 
ফরল। সবাই বুঝতে পারল দেশে একজন বীর ও সাহসী রাজা থাকা 
দ্রকার। [তান হবেন সৃশাসক ও জ্াবচারক। একজন ভাল 
রাজনীতাঁবদ । তবেই এই অরাজকতা দূর করা যাবে । 
সমাজপাঁতিরা তখন একে অপরের সঙ্গে খোলাখ্দলি আলোচনা শুর 
করে দিলেন । কাকে গোঁড়ের রাজা করা যায়? কে রাজা হলে, দেশে 
শান্তি ফিরে আসবে? লোকে স্মাবচার পাবে? সবল দুর্বলের উপর 
অত্যাচার করবে না। অত্যাচারী কঠোর শাঁস্ত পাবে? 
সমাজপাঁতরা সে বিষয়ে সাধারণ লোকের মতামতও 'নিয়োছিলেন। 
সকলের [বিবেচনায় গোপাল নামে একজনকে গৌঁড়দেশের রাজা মনোনীত 
করা হল। র 
গোপাল ছিলেন পাল বংশের একজন সামন্ত রাজা । তানি ছিলেন 
বশর, ব্াদ্ধমান, সাহসী ও বিচক্ষণ । একজন আদর্শ নেতার সব গদ্ণই 
তাঁর ভেতরে ছিল। 
গোপাল রাজা হয়ে গৌঁড় বাংলায় শান্তি ফাঁরয়ে আনলেন। দেশে 
মাৎস-ন্যায়ের অবসান ঘটল । দর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বন্ধ হল। 
তাঁর সুশাসনে বাঘে-গরূতে এক ঘাটে জল খেতে লাগল । 


৩৮ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


ইতিহাসে পাল বংশের সনাম 'আছে। গোপাল পাল বংশের 
প্রাতষ্ঠাতা । পাল বংশ বাঙলাদেশে প্রায় সাড়ে চারশ বছর রাজত্ব করে। 

গোপাল রাজা হওয়ায় গৌড় বাঙলায় এক নতুন যুগ এল । পাল 
রাজাদের আমলে বাঙলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মকর্মে'র খুবই উন্নীত 
হয়। এ যুগে বাঙালীর মুখের ভাষায় সাহিত্যরচনা শুরু হয়। তার আগে 
সক্কত ও প্রাকৃত ভাষায় বই লেখা হত। এই সময়েই সহজিয়া বৌদ্ধরা 
অনেক চর্যাপদ বা দোহা রচনা করেন। চর্যাপদগদ্লি কাঁবতায় লেখা । 
বাঙলা ভাষা তখন সবে প্রাকৃত ভাষা থেকে খোলস ছেড়ে বেরুতে শুরু 
করেছে। একটি চর্যাপদের দুটি ছত্র এখানে তুলে দেওয়া গেল। তা 
পড়লেই বাঙলা ভাষার আদ রূপের পারচয় পাওয়া যাবে £= | 

সোনে ভরতি করুণা নাবি। 
রুপা যঠাই, নাহ থোঁব ॥ 

ধৰ্মপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । তানি গোপালের ছেলে । 

ধৰ্মপাল বার ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন । বাহুবলে গৌড় রাজ্যকে 
তিনি শস্তিশাল করে তোলেন নানা দেশ জয় করে তান এক 'বরাট 
সাম্রাজ্য গঠন করেন। ইতিহাসে ধর্মপালের রাজ্যকালকে “বাঙালগ 
জীবনের সুপ্রভাত” বলা হয়েছে। তিনি “পরমেশ্বর পরম ভট্টারক 
মহারাজাধরাজ’”_এই উপাধি গ্রহণ করেন । তাঁর আমলে বিক্রমশশলা 
ও সোমপদর বৌদ্ধ বিহার গাঁঠিত হয়। এই দ্াট বিহারে হাজার হাজার 
ছাত্র পড়াশোনা করত ৷ 

ধর্ম পালের ছেলের নাম দেবপাল। দেবপালও নানা দেশ জয় করেন। 
তিনি দাক্ষণ ভারতের একটি দ্রাবিড় রাজ্য জয় করে নেন। তাঁর আমলে 
নালন্দায় বৌদ্ধ [বহার গঠিত হয়। 

পাল বংশের আর এক রাজার নাম মহ+পাল। মহাীপাল খুব জ 
রাজা ছিলেন। লোকে এখনও বলে-_“ধান ভানতে মহণপালের গত IE 


পাল বংশের দ্বিতীয় মহীপাল ছিলেন একজন অত্যাচারী শাসক ৷ 
তাঁর অত্যাচারে প্রজারা বিরুপ হয়ে ওঠে। দিব্যোক নামে একজন কৈবত, 


সেন বংশের কাঁহনী ৪৬ 


নায়ক সিংহাসন দখল করেন। পাল বংশের রামপালের সঙ্গে দিব্যোকের 
ভাইপো ভগমের য্যদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভীমপালকে নিহত করে রামপাল 
1সংহাসন দখল করেন । 

রামপালের সভাকাঁবর নাম সন্ধ্যাকর নন্দী। [তানি রামচাঁরত নামে 
একটি বই লেখেন । এ বইটিতে রামপালের বীরত্ব ও গুণাবলীর কথা . 


লেখা অছে। 
সেন বংশের কাহিনী 


পাল বংশের পতনের পর গৌড়বঙ্গে সেন বংশের রাজত্ব শুর হয় । 
সেন রাজারা 'হন্দরছিলেন । পাল যুগে দেশের অনেক লোক বৌদ্ধধম 
গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ ছিল না। সেনযংগে জাতিভেদ 
প্রথা নিয়ে বেশ কড়াকাঁড় শুরু হয়। রাজা বল্লালসেন খুব বিদ্বান 
{ছলেন। জাতিভেদ প্রথাকে মজবুত করার জন্য গতাঁন একাঁট নতুন প্রথা 
চালু করোছলেন। তান সমাজে বান্াণ (বামন), কায়স্থ (কায়েত) 
ও বৈদ্যদের ( বৌঁদ্য) সমাজের সবচাইতে উচু আসন দয়োছলেন। এই 
তনাঁট জাতির ভেতরে তান আবার উ'চু-নাঁচু ভেদ সৃষ্ট করোছলেন ॥ 
যাঁরা লেখাপড়া জানতেন, যাঁরা নিয়মমত ধর্মকর্ম পালন করতেন, যাঁরা 
নিয়ামত তার্থে যেতেন তাঁদের তান কুলীন আখ্যা দিলেন। যাঁরা কুলীন 
আখ্যা পেলেন না, তাদের বংশজ বা মৌলিক বলা হত। এই প্রথার নাম 
কোৌলগন্য প্রথা । বংশজ বা মৌলকেরা কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বয়ে 
দিতে পারত। তার জন্য অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হত। নকন্তু 
বংশজ বা মৌলিক পাত্রের সঙ্গে কুলীন মেয়ের {বয়ে দিলে, মেয়ের বাবার 
কুলভেঙ্গে যেত ৷ কুলীন বংশে মেয়ের বিয়ে দিলে কুলের মর্যাদা বাড়ত ৷ 
এজন্য একজন কুলীন পাত্রের সঙ্গে অনেক মেয়ের বয়ে হত। এর নাম 
বহ্যাববাহ প্রথা । একজন কুলীন বামন আঁশ-নব্বইটি বিয়ে করত এমন 
প্রমাণও পাওয়া গেছে । কুলমর্যাদা বজায় রাখার জন্য আট-দশ বছরের 
মেয়ের সঙ্গে সত্তর-আঁশ বছরের বুড়ো লোকের {বয়ে হত । ফলে উচ্চ 
বর্ণের হিন্দ; সংসারে বাল্যাবধবার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধ পায়। 


.. সি * কেমন করে স্বাধীন হলাম 


ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ছাড়া সমাজের অন্য জাতের লোকেদের নবশাখ 
দ্র বলাহত। বাকী সবাইকে অনান্নত হিন্দু পৰ্যায়ে ফেলা হয়োছল। 
হন্দুধর্মকে মজবুত করতে গিয়ে ধর্মে অনাচার প্রবেশের সুযোগ 
দেওয়া হয়োছল । গৌরাদানের নামে ছেলেবেলাতেই মেয়েদের বিয়ে 
দেওয়া হত। না দিলে, মেয়ের বাবাকে সমাজে একঘরে করে রাখা হত ৷ 
স্বামী মারা গেল, স্ত্রীকে একই চিতায় পঢড়িয়ে ফেলা হত। এরই নাম 
স্তীদাহ। 
অনুন্নত হিন্দুরা সমাজে ঘৃণার পানর ছিল। তাদের ছায়া স্পর্শ করলে 
স্নান করতে হত। উচ: জাতের দেব মান্দিরে তারা ঢুকতে পারত না, পৃজা 
দিতে পারত না। কেউ তাদের ছোঁওয়া জল খেত না। সমাজে তাদের 
পরিচয় ছিল-_তারা জল অচল জাত। তারা খুবই দীন হন জীবন 
সবাপন করত। তাদের লেখাপড়ার শেখার কোনও সুযোগ ছল না। 
জাতিভেদের কুফল ফলতে খুব বেশী দেরী হল না। সমাজের নীচু 
খ্যকের লোকেরা দেশ সম্বন্ধে খুবই: উদাসীন হয়ে পড়োছল। দেশের 
প্রাতি তাদের কোন মমতা ছিল না। ফলে মুসলমান আঁভযানের সময়, তারা 
একেবারে চুপচাপ ছিল । মুসলমান আভযানকারীরা তাই সহজেই বঙ্গদেশ 
জয় করে নিতে পেরেছিল । 


লক্ষমণসেনের আমলে বঙ্গদেশে মুসলমান আভযান শুরু হয়। 
ব্রখাতয়ার খল্‌জী নামে এক পাঠান সেনাপাঁত রাজধানগ নবদ্বীপ আব্রমণ 
ক্ষরেন। লক্ষমণসেন গোপনে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যান। সেন রাজারা 
'্পুর্ববঙ্গে আরও কিছুকাল রাজত্ব করেন। 

গোঁড়া হিন্দুয়ানী ও কোঁলিন্য প্রথার জন্য.সেন আমলে সমাজের 
ইনাতক পতন ঘটোছিল। দেশের আভজাত ও উচু জাতের লোকেরা 
ববলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়োছল । মুসলমানদের বাধা দেওয়ার মত 
শান্ত ও মনোবল তাদের ছিল না। অনুল্বত হিন্দুরা মুসলমানদের বাধা 
ভ্বানে এগিয়ে আসেনি। জাতপাতের ফাঁস থেকে তারা মুক্তি চাইছিল । 
ভাই মুসলমান শাসন কায়েম হওয়ার পর তারা দলে দলে ইসলামধর্ম গ্রহণ 


এসেছে সাম্রাজ্যলোভা পাঠানের দল ৪১ 


করে। ইসলামধর্মে জাঁতভেদ নেই। সকলের একসঙ্গে উপাসনার 
অধিকার আছে । অবহেলিত অনান্নত "হন্দুরা তাই সহজেই এই নব 
ধর্মকে গ্রহণ করতে উৎসাহ" হয়ে পড়ে । f 

সেন যুগে সাহত্য ও সংস্কৃতির খুব উন্নাত হয়। লক্ষ্মণসেনের এক 
সভাকাবর নাম জয়দেব । বশরভূম জেলার কেন্দ্যীলি তাঁর জন্মভূমি ৷ 
সেখানে আজও পৌঁষ-সংক্কান্তির দিনে বিরাট মেলা বসে। জয়দেব গীঁত- 
গোঁবন্দ নামে একাঁট মধুর কাব্য রচনা করেন। এ যুগে গৌড়বঙ্গে ব্যবসা- 
বাঁণিজ্যেরও বেশ উন্নীত হয় । ভারতের বাইরের দেশগ্ালর সঙ্গেও ব ওলা 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত হুগলীর (তখন হুগলী নাম হয়ান ) 
সরস্বতগ নদী তখন বেশ চওড়া ও গভীর ছিল । এই নদীর তীরে. 
সপ্তগাম বা সাঁতগা সেকালের একটি নামকরা বন্দর ছিল। এই বন্দরে 
দেশ-ীবদেশের নৌকা জাহাজ এসে ভিড় জমাত। কিন্তু তাহলে ক 
হবে। জাতপাতের গোঁড়ীমর জন্য সমাজে ভাঙ্গন ধরে। চাঁরন্রের 
অবনাঁত ঘটে । ফলে মুসলমানেরা সহজেই এ দেশ জয় করে নেয়। 


এসেছে স|আজ্যলোভী পাঠানের দল 


কাব বলেছেন, “এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল” । পাঠানেরা 
{ছল আফগানস্থানের বাঁসন্দা। তখন আফগাঁনস্থানের ভিতরে ছিল 
পাখ্তুনিস্থান। পাখতুনস্থানের লোকেদের বলা হত পাঠান । পাঠানেরা 
ইসলামধর্ম গ্রহণ করে । 

ইসলামধর্মের প্রবর্তকের নাম হজরত মহম্মদ । {তান ছিলেন আরব 
দেশের লোক। হর্ধবর্ধন তখন কনৌজের রাজা । হজরত মহম্মদ সেই 
সময় আরব দেশে এক নতুন ধর্মমত চাল করেন। সেই ধর্মের নাম__ 
ইসলামধর্ম। ইসলাম যাদের ধর্ম, তারাই ম:সলমান ৷ 

হজরত মহম্মদ মারা যাওয়ার পর আরবের ম*সলমানেরা দেশজয়ে 
বোঁড়য়ে পড়ে। পারস্য, তুকা স্থান এসব দেশে মুসলমান শাসন কায়েম 
হয়। সেখানকার লোকজন মুসলমান হয়ে যায়। 


৪২ - কেমন করে গ্বাধাীন হলাম 


আজ থেকে এক হাজার দ:'শো পচাত্তর বছর আগের কথা । আরবের 
মুসলমানরা সন্ধদেশ জয় করে । 

তখন থেকেই ভারতে মুসলমান আঁভযান শুরু হয় । ) 

ভারতের উত্তর-পাঁশ্চম দিকে আফগানিস্থান। তুকা'রা আফগানিস্থান 
জয় করে। -আফগানিদ্থানে গজনী নামে এক রাজ্য ছিল। গজন'র রাজা 
বা সুলতানের নাম ছিল মামুদ । 

সংলতান মামদ্দ নয়শো-অন্টাশী বছর আগে প্রথম ভারত আঁভযান 
করেন। মাম্দ মোটমাট সতেরবার ভারত আঁভযান করোছলেন। 

মাম*দের ভারতে রাজত্ব করার ইচ্ছা ছিল না। তার ভারত আঁভযানের 
মল উদ্দেশ্য ছিল দুটি ৪ (১) ধনরত্ব লুঠ করা (২) ভারতবাসদের 
মুসলমান করা। 

সুলতান মাম নদ গুজরাটের সোমনাথ মান্দর লুঠ করেন। সোমনাথ 
শিব মান্দর ছিল দেখার মত। মান্দরের {ভিতরে ?শবালঙ্গটি শুন্যে ঝোলান 
থাকত। অর্থাৎ মাটিতে ছয়ে বা ছাদে ঠেকে থাকত না। মান্দিরে প্রচুর 
ধনরত্ব ছিল। 

সোমনাথ ছিল হন্দদের পবিত্র তীর্থস্থান। হিন্দ রাজারা প্রাণপণ 
চেষ্টা করেও মান্দির রক্ষা করতে পারেনীন। সুলতান মামদ শিবালঙ্গাট 
ধ্বংস করেন। মান্দর থেকে তান দয'কোটি সোনার টাকা ও অনেক 
হারা, ম্যন্তা, মাণ-মাঁণিক্য লুঠ করেন । 

গজনী ও হরাটের মাঝামাঝ ঘোর নামে একাট রাজ্য ছিল। 

গিয়াসউদ্দীন ঘোরা ছিলেন ঘোর রাজ্যের সুলতান । তার ভাইয়ের 
নাম মহম্মদ ঘোরা । 


মহম্মদ ঘোরী গজনী অধিকার করেন। তারপর ভারত আঁভযানে 
বোরয়ে পড়লেন । 


সে সমর চাল'ক্যরাজ ভীম ছিলেন গুজরাটের আঁধপাঁতি।, যুদ্ধে 


মহম্মদ ঘোরা হেরে পায়ে যান। পরের বছর পাঞ্জাব দখল করে 'দিল্পীর 
দিকে এগিয়ে যান। 


এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল ৪৩ 


পৃথবীরাজ চৌহান তখন 1দল্লীর রাজা ৷ তান রাজপুত রাজাদের 
নিয়ে জোট বাঁধেন। তরাইনে 1তানি মহম্মদ ঘোরাকে পরাজিত ও 
আহত করেন। মহম্মদ ঘোরীকে পালাবার সুযোগ দেন । ৃ 

পৃথবীরাজ ইচ্ছা করলে মহম্মদ ঘোরীর সেনাদলকে খছন্নীভিন্ন করে 
দিতে পারতেন। তাকে বন্দী করতে পারতেন। কিন্তু অহামকা ও 
উদারতার জন্য তা করেনান। না করে তান ভুল করেছিলেন 

পরের বছর ঘোরী বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আবার ফিরে এলেন। 
তরাইনের মাঠে দ: দলের ঘোর য্বদ্ধ হল। যুদ্ধে পৃথবীরাজ হেরে যান। 


তাঁকে বন্দী ও নিহত করা হয় ৷ 
“ঠিক দু’ বছর পরে মহম্মদ ঘোর কনৌজ দখল করেন। তখন 


কনোজের রাজা ছিলেন জয়পাল ৷ 

জয়পালের মেয়ের নাম সংযুস্তা। রাজকুমারী সংযদ্তার {ছল যেমন 
রূপ তেমাঁন গুণ । 

মেয়ের বিয়ের জন্য জয়পাল স্বয়ংবর সভা ডেকোছিলেন। নানা দেশের 
রাজা-মহারাজাদের নিমন্ণ করা হয়েছিল। শব্ধ পৃথবীরাজ বাদ 


পড়েছিলেন । 
পৃথবীরাজের সঙ্গে জয়পালের [বিরোধ ছিল। জয়পাল তাই 


পৃথনীরাজকে নিমন্ত্রণ করেনান। শুধু তাই নয়। তান পৃথনীরাজের 
একাঁট প্রাতমৃর্ত তৈরী কাঁরয়োছলেন। প্রীতমর্তিটকে স্বয়ংবর 
সভায় দরজার সামনে রেখে 'দিয়ৌছলেন । চরমনখে পৃথবীরাজ সে খবর 
পেয়োছলেন। তান ছদ্মবেশে স্বয়ংবর সভায় লহীকয়োছলেন। 

স্বয়ংবর সভায় সংয্যন্তা কারও গলায় মালা দিলেন না। এঁগয়ে গেলেন 
পৃথনীরাজের প্রতিম্বার্তর দিকে। প্রীতম্যার্তর গলায় পায়ে দিলেন 
ফলের মালা । 

সঙ্গে সঙ্গে পৃথবীরাজ সংযযুন্তার হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন । 
তাঁর লোকজন ছদ্মবেশে বাইরে অপেক্ষা করছিল । ঘোড়াও তৈরী ছল । 
ঘোড়ার ?পঠে সংয্য্তাকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলেন কনৌজ ছেড়ে । 


৪৪ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


জয়চাঁদের সৈন্যদল তাঁর পিছ; পিছু ধাওয়া করোছিল। কিন্তু ধরতে . 


পারেনি পৃথনীরাজকে । 

এ ঘটনায় জয়চাঁদের খুব অপমান হয় । -অপমানের শোধ নিতে তানি 
মহম্মদ ঘোরীকে সাহায্য করেন। 

জয়চাঁদ ভেবোঁছলেন মহম্মদ ঘোর সুলতান মামুদের মত লুঠেরা । 
ধনরত্ন লঠ করে ফিরে যাবেন ঘোর রাজ্যে । পরে 1তানিই হবেন 
দিল্লীর রাজা । 


কিন্তু তা হল না। মহম্মদ ঘোরী কনৌজ দখল করলেন। জয়চাঁদকে 
নিহত করলেন। 

পৃথবীরাজ ও জয়চাঁদ একজোট হয়ে যুদ্ধ করলে মহম্মদ ঘোরী 
কিছুতেই দিল্লীর সিংহাসন দখল করতে পারত না৷ 

মহম্মদ ঘোরা রাজাজয় ও লঃঠপাট করে ফিরে গেলেন আপন রাজ্যে । 
ভারতের শাসনভার দয়ে গেলেন তাঁর সেনাপাঁতি কুতবউীদ্দন আইবেককে । 

কুতবউদ্দিন দিল্লীর সংহাসনে বসলেন । ভারতে পাঠান মুসলম'নদের 
শাসনের ভিত পাকা হল। 

পাঠান শাসকরা ভারতে তিনশো বছরেরও বেশ" রাজত্ব করেন । 


কুতবউদ্দিনের এক সেনাপাঁতর নাম বখৃতিয়ারাবন খলজী। 


বখাঁতয়ার খল্জী গৌঁড়বঙ্গে মুসলমান শাসন কায়েম করে। সে কথা 
আগেই বলা হয়েছে। 


কয়েকটি পাঠান রাজবংশ 


কুতব্দপ্দিন ছিলেন মহম্মদ ঘোরীর ক্বতদাস। তাই 
বংশকে দাসবংশ বলা হয়। 
শাসন শুরু হয় । 


কুতব্াদ্দনের 
দাসবংশের পর ভারতে খল্জণী বংশের 


দাসবংশের সুলতানেরা ছিলেন তুকাঁ্তানের ম*্সলমান। খল্‌জী 
বংশের প্রথম সুলতান জালালদাদ্দন খলজ ছিলেন হিন্দুস্তানী 
ম*সলমান। অর্থনৎ তাঁর পর্ব পঃরুষ ভারতের লোক ছিলেন। 


পাঠান আমলে বিদেশী অভিযান | ৪ 


খলজাীবংশের পর ভারতে তুঘূলক বংশের শাসন শুরু হয়। তারপর 
সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশের শাসন শুরু হয়। পাঠান শাসকদের সুলতান 
বলা হত। ভারতের পাঠান শাসনের কালকে তাই সুলতান আমল বলা 
হয়ে থাকে । | 
_ লোদীবংশের শেষ সুলতানের নাম ইবরাহিম লোদী। এই সময়ে 
লোদীবংশ বেশ দূর্বল হয়ে পড়ে । সেই সুযোগে মধ্যএশিয়ার ফারাগানার 
আঁধপাঁত বাবর দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নেন। বাবর চাঘতাই 
তুকাঁবংশের লোক। তাঁর মা ছিলেন মোঙ্গল নেতা চোঁঙ্গস খাঁর বংশধর 
ইউনদস খাঁর মেয়ে । বাবরের বংশকে তাই. মোগল বা মুঘল বংশ বলা 
হয়। তিনি ভারতে মুঘল বা মোগল শাসনের সূচনা করেন। 


পাঠান আমলে বিদেশী অভিযান 


পাঠান আমলে তিনজন দুর্ধর্ষ বীর 'বরাট সেনাদল য়ে ভারত 


আক্মণ করেন। 
দাসবংশের ইলতুর্থীমস তখন দিল্লীর সুলতান । সেই সময় দুর্ধর্ষ 


মোঙ্গল বীর-চোঙ্গস খান ভারতে প্রবেশ করেন । 

মধ্য এশিয়ায় বিভা রাজ্যের সুলতান ছিলেন খারাজাম শাহ । চোঁঙ্গস 
খার আক্রমণে তান রাজ্য ছেড়ে পালান। খারাজাম শাহ সদলবলে 
পাঞ্জাবে ঢুকে পড়েন। তাঁর পিছু য়ে চোঁঙ্গস খাঁও পাঞ্জাবে চলে 
আসেন। 
চেঙ্গিস খাঁর ভয়ে ইল্‌তুৎাঁমস খারাজাম শাহকে সাহায্য করেনান। 
তাই খারাজাম শাহ ভারত ছেড়ে চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে চোঁঙঈ্গস খানও 
ভারত ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর সেনাদলের অত্যাচার ও ল:ণ্ঠনে সাধারণ 
মানুষের অনেক ক্ষত হয়। | 

সুলতান জালালাদ্দিনের আমলে, মোঙ্গলবীর হুলাগ ভারত আক্রমণ 
করে। যুদ্ধে জালাল্মাদ্দন জয় হন। অনেক বন্দী মোঙ্গল ইসলাম- 
ধমগ্রিহণ করে। তাদের নাম হয় নব মুসলমান।  জালালদাদ্দনের 


৪৬ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


অনুমাঁত নিয়ে তারা দিল্লীর কাছাকাছি এলাকায় বাস করতে থাকে । আর 
এক দুর্ধর্ষ লঠেরা দাগ্বজয়ী বীরের নাম তৈমুরলঙ্গ । তান ছিলেন 
চাঘ্‌তাই তুক্বংশের লোক। তাঁর এক পা খোঁড়া ছিল। তাই লোকে 
তাকে লিঙ্গ” বলত ৷ 

তৈমূরলঙ্গ সমরখন্দের শাসক ছিলেন. তান পারস্য, আফগানস্থান 
ও মেসোপটোময়া জয় করেন। বাষাট বছর বয়সে তান বিরাট সেনাদল 
নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। 

সুলতান মামুদশাহ তখন দিল্লীর শাসক ।. তান ছিলেন তুঘলক 
বংশের সুলতান । 

মামুদশাহ যুদ্ধে হেরে গয়ে দিল্লী থেকে পালান। তৈমরলঙ্গ 
একলক্ষ হন্দুকে নিহত করে 1দল্লীতে প্রবেশ করেন । 

তৈমূরলঙ্গ চারাঁদন দিল্লীতে থাকেন। তার সেনাদল এই চারাঁদনে 
দিল্লীর আধবাসীদের অবাধে হত্যা করে। প্রচুর ধনরত্ব লুঠ করে তৈমুর 
দেশে ফিরে যান। তৈমুরের আক্রমণে দল শ্মশানে পাঁরণত হয় । 


মেয়ে সুলতান রাজিয়া 


আজ থেকে সাতশো বছর আগের কথা । শুনতে অবাক লাগে একজন 
মাহলা সে সময় দিল্লীর মসনদে বসোছলেন। তাঁর নাম সুলতান 
রাজিয়া । 

সুলতান রাঁজয়াই ভারতের প্রথম মাহলা শাসক । 'তাঁন ছিলেন 
সুলতান ইলতুত্ীমসের মেয়ে। ইলতুৎমিস তাঁকেই দিল্লীর সুলতান 
{হিসেবে মনোনীত করে যান ৷ 

কিন্তু তুকা“ আমীরদের সে ব্যবস্থা পছন্দ হল না। তাই তাঁরা 
ইলতুর্ীমসের ছেলে রুকন্দীণ্দনকে সিংহাসনে বসালেন । / 

র.কনগদ্দন ছিলেন অপদার্থ, কুশাসক; সুলতান হওয়ার অযোগ্য । 


তাঁর কুশাসনে প্রজারা আঁস্থর হয়ে উঠল। তারা চাইল রাজিয়াই ?দল্লশর 
সুলতান হন৷ 


. ইলতুংমিসের আর একটি ছেলে 


শ*বশদর ঘাতক সুলতান ৪৭ 


সেই সুযোগে রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন । 

রাজিয়া অশেষ গণবতী 
মহিলা ছিলেন। তান যুদ্ধ- 
বিদ্যা জানতেন। ঘোড়ায় চাপতে 
পারতেন। তাঁর অনেক 
পুরুষোচিত গুণ ছিল । তাঁর 
শাসনে প্রজারা খুসী হয়। 
রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে। 
কিন্তু তুকঁ আমীররা মাঁহলা 
সুলতানের অধীনতা সইতে 
পারলেন না। তাঁরা বিদ্রোহী 
হলেন। 

বাহরামশাহ নামে 


ছিল । আমীররা রাজিয়ার বদলে 
বাহরামশাহকে দিল্লীর 
সিংহাসনে বসালেন। 
বাহরামশাহের আদেশে রাজিয়া নিহত হলেন । 

রাজিয়া ছিলেন সুশাসকা। মাঁহলা হওয়ার অপরাধে ৫) তাঁকে 
শনুর হাতে প্রাণ দিতে হয়োছল। 

শ্বশুর ঘাতক সুলতান 

জালাল্মাদ্দন খলজীর ভাইপো আলাউীদ্দিন খলজী। জালালহীদ্দন 
খলজা ভাইপোকে খুব ভালবাসতেন । নিজের মেয়ের সঙ্গে আলাউীদ্দনের 
বিয়ে দেন। আলাউদ্দিন-এ ভালবাসার দাম দেনীন। 1সংহাসনের লোভে 
{তানি আপন কাকা এবং শ্বশুরকে খুন করান । 

আলাউীদ্দন ছিলেন একজন সমরকুশলী সুলতান। একটার পর 
একটা রাজ্য তিনি জয় করতে থাকেন। এভাবে ভারতে এক বিরাট 


৪৮ কেমন করে চ্বাধীন হলাম 


সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন 1তাঁন। দাঁক্ষণ ভারতের অনেক দেশও তান জয় 
করে নেন। 

সে আমলে রাজপ[তানায় মেবার নামে একটি শান্তশালন রাজ্য ছিল । 
মেবারের রাজধানী ছিল চিতোরগড়। চিতোরগড় ছিল একাট পাহাড়ী 
দূর্গ রাজধানী । 

তখন মেবারের রাণা ছিলেন ভীমাঁসংহ ৷ মেবারের রাণী পাঁদ্মনী 
ছিলেন আঁত বড় রূপসী । তাঁর রূপের খ্যাত সারা ভারতে ছাঁড়য়ে 
পড়োছিল। 

পাঁদমনীকে লাভ করার জন্য আলাভীদ্দন চিতোর আক্রমণ করলেন । 


নারীর মান বাঁচাতে অন্য রাজপুত রাজাও এাঁগয়ে এলেন 
আলাভীদ্দনকে বাধা 'দতে। হাজার হাজার রাজপুত বীর যুদ্ধে প্রাণ 
শদলেন। িতোর পাহাড় বেয়ে রন্ত গাঁড়য়ে পড়তে লাগল । পাহাড়ী 
ঝরনার জল রক্তে লাল হয়ে গেল। কিন্তু কছতেই ীকছ7 হল না । 
িতোর দুর্গের পতন ঘটল ৷ 

পরাজয়ের খবর রাণী পাঁদ্মনীর কানে আগেই পেীছোঁছল। তাঁর 
আদেশে দূগ্গের ভিতরে আগুন জৰলা হল । রাণণ পাঁদ্মনী নিজের মান 
বাঁচাতে সেই আগুনে নিজের জীবনকে আহত দিলেন । চিতোরের বীর 
জায়া, বীর রমণীরাও সেই িতার আগুনে প্রাণ বিসর্জন দয়োছলেন । 

আলাভীদ্দনের চাঁরত্র ছিল দোষে গুণে ভরপুর । {তান খুব নিষ্ঠুর 
{ছলেন । হিন্দুদের তান খুব পীড়ন করতেন। মুসলমান প্রজাদের 
তুলনায় হিন্দ; প্রজাদের ্বগুণ খাজনা দিতে হত। তাছাড়াও 'হন্দুদের 
1জীজয়। কর (মাথট বা মাথাঁপছ কর ), গোচারণ কর, বসত কর এসবও 
দিতে হত। 

অনেক ভাল কাজও আলাভীদ্দন করোছলেন। তান [জানসপন্রের 
দাম বেধে দিয়োছলেন। জানস বেচাকেনা করার জন্য ব্যবসায়ীদের 
লাইসেন্স নিতে হত। ঠিক দরে ও ঠিক ওজনে জানস কেনাবেচার 
তদারাঁক করা হত। তদারাকর জন্য দেওয়ান-ই-ীবয়াসং নামে কর্মচারী 


খাম খেয়ালী সুলতানের কাঁহনী oa ৪৯ 


নিয়োগ করা হত। পাঁরবারাঁপছ7 কোন জানিস কতটা কেনা যাবে তাও 
ঠিক করে দেওয়া হত। কেউ নিয়ম মেনে না চললে কঠোর শাস্ত পেত । 
তবে দেশের সব জায়গায় এ নিয়ম চাল: ছিল না। রাজধানী ও তার 
পাশাপাশি এলাকার লোকেরা এই সুবিধা ভোগ করত। 

আলাউদ্দিন সাঁহাঁত্যক ও পণ্ডিতদের সমাদর করতেন। কাব 
আমার খসর ও মীর হাসান তাঁর প্রয়পান্র ছিলেন। সুফী সাধ্য 
নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে তান খাব শ্রদ্ধা করতেন । 

আলাউদ্দিন শেষ জীবনে খুবই অসুখী ছিলেন। তাঁর বিরদ্ধে 
নানারকম চক্রান্ত শুর; হয়ে গিয়োছল। তাঁর বিশ্বাসী সেনাপতি 
মালিক কাফুর তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেন । 

বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি সিংহাসনে বসৌছলেন। 1ব*বাসথাতকতার 
জন্য তাঁকে সিংহাসন হারাতে হয়েছিল । 


থাম্খেয়ালী মুলতানের কাহিনী 
খিল্‌জী বংশের পতনের পর, ভারতে তুঘলক বংশের শাসন শুরু 
হল। রঃ 
গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক, তুঘলক 
বংশ প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর বড় ছেলের 
নাম জনা খাঁ। 
বাবাকে হত্যা করে জনা খাঁ 
দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন । 
তখন তাঁর নাম হল মহম্মদ্‌ বিন্‌ 
তুঘ্‌লক । 
মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন 
খেয়ালী সুলতান । কতকগঢ়ল নতুন / 
কাজ তান চাল; করোছলেন। তাতে মহম্মদ বিন তুঘলক 


ভালর বদলে মন্দ হয়েছিল । রাজা প্রজা দু” তরফকেই তার কুফল ভোগ 
করতে হয়েছিল। 


স্বাধীন_৪ 


60 কেমন করে স্বাধীন হলাম 


মহম্মদ বিন তুঘলক দল্লী থেকে দেবাঁগাঁরতে রাজধানী সাঁরয়ে নিয়ে 
গেলেন। দেবাঁগাঁর ছল দাঁক্ষণ ভারতে । তান দেবাঁগারর নাম বদলে 
দৌলতাবাদ নাম রেখোঁছলেন। 

রাজধানস সাঁরয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে "দিল্লী দৌলতাবাদ রাস্তা তৈরী 
করান হল। সাতশো মাইল রাস্তার দু'পাশে সরাইখানা খোলা হল। 
তারপর সুলতানের হুকুমে দিল্লীর লোকজন, সকলকে যেতে হল 
দৌলতাবাদে। কত লোক যে পথে কস্ট পেয়ে মারা গেল, তার 
ঠিক নেই । 

আট বছর পর দৌলতাবাদ থেকে দিল্লীতে রাজধানী সাঁরয়ে আনলেন । 
আবার সবাইকে দিল্লী ফিরে যেতে হল। আবার পথে অনেক লোকের 
মৃত্যু ঘটল ৷ 

ভারতে রুপার অভাব দেখা দল ৷ 'তাঁন তামার নোট চালু করলেন । 
{কন্তু জাল নোট বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন না। ফলে সরকারী নোটের 
সঙ্গে জাল তামার নোটে বাজার ছেয়ে গেল। চাষীরা তামার নোটে 
খাজনা দিতে লাগল । ব্যবসায়ীরা তামার নোট 'নয়ে জানস বেচতে 
রাজী হল না। দেশের সব জায়গায় গোলযোগ ও অশান্ত দেখা দল। 


সুলতান বাধ্য হয়ে তামার নোট তৈরী করা বন্ধ করলেন। রাজকোষে 
জাল মুদ্রা জমা দিয়ে আসল মুদ্রা নেওয়ার ফারমান জারী করলেন । 
রাজকোষ ফাঁকা হয়ে গেল । 

মহম্মদ বিন্‌ তুঘলক শুধু যে খামখেয়ালী ছিলেন, তা নয়। তান 
ভীষণ জেদী বা একগৃুয়ে ছিলেন। খোরাসান ও ইরাক জয় করার 
নেশায় রাজকোষের অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। "হমালয় অঞ্চলের 
কারাজল (কুমায়ুন বা গাড়োয়াল ) জয় করার জন্য [তান এক ?বরাট 
সেনাদল পাঠান। পথে অনেক সৈন্য মারা পড়ে । চীন ও তিব্বত জয়ের 
চেষ্টাও তান করেছিলেন ৷ 

মহম্মদ বিন: তুঘলকের অনেক গুণ 'ছিল। সাঁহত্য কাঁবতা গাঁণত 
ও দর্শন শাস্তে তাঁর অসীম জ্ঞান ছিল। তান মদ্যপান করতেন না। 


এসেছে মোগল ৬১ 


[তান কামলোল.প ছিলেন না। অনেক 'হন্দুকে তান উচ্চ রাজপদে 


. নিয়োগ করোঁছিলেন। খামখেয়ালী ও জেদী না হলে একজন মহান শাসক 
হিসাবে গণ্য হতেন তান । 


এসেছে মোগল 


পাঠান শাসনের পর ভারতে মোগল বা মুঘল শাসন শহর হয়। 

মুঘল বংশের প্রাতষ্ঠা করেন জাহিরডীদ্দন মহম্মদ বাবর। তান 
ছিলেন তুকী্থানের লোক । তাঁর মা ছিলেন মোঙ্গল নেতা চোঁঈ্গস খাঁর 
মেয়ে । বাবরের প্রাতচ্ঠিত বংশকে তাই মোঘল বংশ বলা হয়। 

তুকর্স ভাষায় বাবর মানে সিংহ ৷ বাবর ছিলেন সিংহের মত বলশালী 
ও অসীম সাহসী । লোকে তাই তাকে বাবর বলত। 

বাবর ছিলেন, মধ্য এীশয়ার ফারগানার (এখনকার রূশী তুরদ্ক) 
রাজ্যের শাসক ৷ মান্র এগার বছর বয়সে তান সিংহাসনে বসেন । চোদ্দ 
বছর বয়সে তান সমরখন্দ দখল করেন। কিন্তু আত্মীয়দের চক্রান্তে 
ও উজবেগ জাতির আক্রমণে তাকে রাজ্যহারা হতে হয়োছল । 

রাজ্যহারা হলেও বাবর হতাশ হয়ে পড়েনান। কাবুল ও 
আফগানিস্থানে তখন দরুণ গোলমাল চলাছল | সেই সুযোগে [তিনি 
সে দেশ দখল করলেন । নিজেকে বাদশাহ বা সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। 

সে সময়ে ইব্রাহম লোদী ছিলেন 'দিল্লীর সুলতান। তান খ্মবই 
অহঙ্কারী ছিলেন৷ তাঁর ব্যবহারে রাজ্যের আমর-ওমরাহেরা বিরন্ত হয়ে 
উঠোঁছলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ছিলেন তাঁর শর 
দৌলত খাঁ লোদণ ইব্রাহম লোদীকে জব্দ করতে চাইছিলেন। সেজন্য 
{তান দিল্লী আক্রমণের জন্য বাবরকে অন রোধ জানালেন । 

বাবর দেখলেন এই তো সুযোগ । বিরাট সেনাদল য়ে তান 
এগিয়ে চললেন দিল্লীর দিকে । 

দৌলত খাঁ ভেবোঁছলেন ইব্রাহম লোদীকে হারিয়ে দিয়ে বাবর রে 
যাবেন আপন রাজ্য ফারগানায়। পরে বুঝলেন যে, বাববের মতলব 
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অনারকম।- তান চান দিল্লীর মসনদ। তানি চান ভারতে একটা 
সাম্রাজ্য গঠন করতে । 

দৌলত খাঁ তাই দিল্লী আভযানে কোন সাহায্য করলেন না। বরং 
{বিরোধিতা করেছিলেন । নানাভাবে জব্দ করতে চেয়োছিলেন বাবরকে ৷ 

বাবরের এই অভিযান তাই সফল 
হয়ান। পাঞ্জাব থেকে তাঁকে রে 
যেতে হয়েছিল। 

দিল্লীর কাছেই পাঁনপথ মাঠ । 
শেষবারে পাঁনিপথের মাঠে বাবরের 
সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর ঘোরযুদ্ধ হয় । 

ইব্রাহম লেদার ছিল চল্লিশ 
হাজার সেনা ।' বাবরের সৈন্য সংখ্যা 
মোট বার হাজার । 
| িল্তু বাবরের সঙ্গে কামান ছিল। 

বাবর ইব্রাহিম লোদীর কামান ছিল না। 

ভারতে যুদ্ধে কামানের ব্যবহার এই প্রথম । 

ইব্রাহিমের সৈন্যদলের সামনে ছিল হাঁত-বাহিনী। বাবরের 
কামানের গোলায় হাতির দল পিছন ঘুরে পালাতে থাকল। হাঁতর 
পায়ের চাপে, সেনাবাহিনী িধক্ত হয়ে গিয়োছল। 

বারাট কামানের জোরেই বাবর যুদ্ধে জয়ী হলেন। ইব্লাহম লোদণ 
হলেন পরাজিত ও নিহত। ভারতে পাঠান শাসনের অবসান ঘটল । 

কিন্তু বাবরকে আবার বিপদের মদ্খোমদাঁখ হতে হল । তখন মেবারের 
রাণা ছিলেন সংগ্রামাসংহ । 

[তাঁনও ভেবোঁছলেন ধনরত্ন লুঠ করে বাবর দেশে ফিরে যাবেন। 
[তান দিল্লী দখল করে আবার হিন্দসাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন। 

কিন্তু তাঁর সে আশায় ছাই পড়ল। বাবর দেশে ফিরে গেলেন না। 
উপরন্তু দিল্লীর আশপাশের এলাকা জয় করতে লাগলেন একটার 


পর একটা । 
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তাই-না দেখে সংগ্রামীসংহের টনক নড়ল। [তান অন্যান্য হিন্দু 
রাজাদের সঙ্গে জোট বাধলেন। কয়েকজন পাঠান দলপাঁতও তাঁর সঙ্গে 
যোগ দল এই জোট, বাবরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগল । 
তাঁরা দিল্লীর দিকে এগিয়ে চললেন । 

আগ্রার কাছেই খানুয়া। খানুয়ার মাঠে দ:’দলে যুদ্ধ হল ৷ বাবর 
হেরে গেলেন । সংগ্রামমীসংহ বাবরের পিছন পিছন তাড়া না করে উদারতা 
দেখালেন । বীরত্বের অহওকারে ছেড়ে দিলেন বাবরকে। তা না করে, 
তানি বাবরকে ধংস করে. দিতে পারতেন। তাহলে ভারতে আবার 
শহন্দুরাজ চালু হত। 

হেরে গিয়েও হতাশ হলেন না বাবর ৷ তান নতুন করে সেনাদল 
গঠন করলেন। সেনাদলের মধ্যে কঠোর সংযম নিয়ম চাল; করলেন । 
খান[য়ার মাঠে বাবরের সঙ্গে সংগ্রামীসংহের আবার যুদ্ধ হল। এ যনন্ধে 
বাবর জয়ী হলেন। 

বাবর শুধ্য সাহসী ও সমরকুশলী যোদ্ধা ছিলেন না। {তান ভাল 
লেখাপড়া জানতেন। তান স্াহত্যরসিক ছিলেন। তুকাঁ ভাষায় তাঁর 
বেশ দখল ছিল । তুকণ“ ভাষায় তান নিজের জীবন-চাঁরত রচনা করেন । 
বইটির নাম, বাবর-নামা। 

বাবর ছিলেন এক আদর্শ স্নেহশীল পিতা। তাঁর বড় ছেলে 
হমায়নের কঠিন পাঁড়া হয়। বাঁচার আশা {ছল না। বাবর তখন 
একজন সুফী মোল্লার কাছে পরামর্শ চান ৷ 1তাঁন বাবরকে উপদেশ দেন 
তোমার সবচেয়ে প্রিয় জানস আল্লাকে দান কর। তার {বানময়ে ছেলের 
জীবন ভিক্ষা চাও ৷ তাহলে তোমার ছেলে বে'চে উঠবে । 

সে কথা শুনে বাবর হুমায়ূনের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ান । 
‘বছানার চারপাশ ঘুরে হাঁটুগেড়ে বসে প্রার্থনা জানালেন আল্লার কাছে। 

আমার জীবন তোমার হাতে তুলে দিলাম, নাওগো নাও । 
আল্লা মহান, তার বদলে, ছেলের জীবন, ফাঁরয়ে দাও ॥ 

এই ঘটনার িছীদনের মধ্যেই হ;মায়দন রোগম,স্ত হলেন। আর 

মৃত্যু ঘটল বাবরের ৷ 
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শাহী সড়কের শেরশাহু 


ভারতের সবচেয়ে বড় রাস্তা_-গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বাজ. টি. রোড । 

গ্রাণ্ড ট্রাক রোড নামটি ইংরাজদের দেওয়া । তার আগে এ রাস্তার 
নাম ছিল শাহী সড়ক। সম্রাট শেরশাহের আমলে এ রাস্তা তৈরশ 
হয়েছিল। 

কে এই শেরশাহ? কেমন করে তান "দিল্লীর সম্রাট হয়োছলেন ? 

সে কাহিনী গল্পকথার মত বড়ই মজাদার, বড়ই অচ্ভুত । 

সাসারামের (বিহার) পাঠান জায়গীরদার হাসান খাঁয়ের ছেলে 
ফাঁরদ খাঁ। একা একটা শের (বাঘ ) মেরে ফেলায় তাঁর নাম হয়ে গেল 
শের খাঁ। 

ছেলেবেলায় তাঁর মা মারা যান। সংমার অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য 
করতে হত। সংমার অত্যাচারে বাঁড় থেকে পালয়ে গয়োছলেনতাঁন। 
এই সময়ে তান ভালভাবে 
আরবী ও ফারসী ভাষা 
শিখোঁছলেন । কিছুদিন এখানে 
ওখানে চাকাঁর করার পর ঢুকে 
পড়লেন বাবরের সেনাদলে । 
মোঘল সেনাদলের যুদ্ধ করার 
কায়দা-কানুন, রপ্ত করে নিলেন 
ভালভাবে । 

বাবা মারা যাওয়ার পর 
সাসারামে ফিরে এলেন শের 
খাঁ। জায়গীরদার হলেন 


পেতে বাবর তাঁকে বিশেষ 
সাহায্য করেন। 
জালাল খাঁ লোহানী তখন ‘হারের স্লতান। বয়সে নাবালক । 


সাসারামের। জায়গীর ফিরে 


শাহী সড়কের শেরশাহ ৫ 


শের খাঁ তাঁর শিক্ষক ছিলেন। এখন তাঁর অভিভাবক হয়ে কাজ 
চালাতে লাগলেন ৷ 

এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল । হারের চ্দনারে একটি বিরাট দুর্গ‘ 
িল। দুর্গের মালিক মারা গিয়েছিলেন । তাঁর স্ত্রী লাড মালিকাকে 
শের খাঁ বিয়ে করলেন ৷ মালিক হয়ে বসলেন চুনার দুর্গের । 

জালাল খাঁ লোহানীর আমীররা এই ঘটনায় খুব ভয় পেয়ে গেলেন । 
তাঁরা জালাল খাঁকে বোঝালেন যে বড়ই বিপদ । শের খাঁর ক্ষমতা দিনে 
দিনে বেড়ে চলেছে । এখনই দমন না করলে, বিপদ ঘটতে পারে। 
জালাল খাঁকে হটিয়ে তানি বিহারের [সিংহাসন দখল করার 
মতলব করছেন। 

তখন বাঙলার সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ। 

দুই সুলতান একযোগে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। 

সূরজগড়ে যুদ্ধ হল। য্দ্ধে শের খাঁ জয়ী হলেন। তান বঙলা 
ও বিহারের আঁধপাঁত হয়ে বসলেন। ছিলেন সাসারামের জয়গীরদার, 
হলেন বাঙলা বিহারের সুলতান । 

হযমায়ূন তখন মন্ঘল সম্রাট । গুজরাটের সমলতান বাহাদুর শাহের 
সঙ্গে তাঁর ঘোর যুদ্ধ চলছে । তাঁনও এ ঘটনায় খুব ভয় পেয়ে গেলেন। 
শের খাঁকে দমন করার জন্য তান এগিয়ে এলেন। মোঘল সৈন্যদল 
বাঙলা িহারে এসে ছাউীন ফেলল। হনমায়ন চুনার দদর্গ দখল 
করে নিলেন। 

শের খাঁ ছিলেন বড়ই চতুর। তান সামনা-সামান যুদ্ধের ঝাঁক 
দিলেন না। মোগল সৈন্যদলের পাশ কাটিয়ে বিহার সীমান্তে চলে 
এলেন। তানি চ্নার দুর্গ আবার দখল করে নিলেন। তাছাড়া 
হমায়ূনের নিজ রাজ্য বারাণসী ও কনৌজ দখল করে বসলেন। 

হুমায়ূন দেখলেন ভারি বিপদ। দিল্লী তো শের খাঁর হাতের নাগালে 
আর তান রয়েছেন বহু দূরে বাঙলা বিহারে । হমমায়রন বেশ বুঝতে 
পারলেন শের খাঁর কৌশলের কাছে তান হেরে গেছেন। তাই সিংহাসন 
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বাঁচাতে তান দিল্লীর দিকে এাঁগয়ে চললেন। হঠাৎ চৌসায় শের খাঁর 
সৈন্যদল ঝড়ের বেগে ছুটে এল । ঝাঁপয়ে পড়ল হুমায়ুনের সেনাদলের 
উপরে । . হুমায়ুন পরাজিত 
হয়ে পালিয়ে. গেলেন। বাঙলা 
বিহার ছাড়াও শের খাঁ 
জৌনপুর দখল করে ?নলেন। 
এই সময়ে তান শাহ উপাধি 
গ্রহণ করলেন। ছিলেন শের 
খাঁ; হলেন শেরশাহ ৷ 
সেনাদল নিয়ে হুমায়ন 
আবার এ গিয়ে এলেন 
শেরশাহকে দমন করতে । 
কনৌজের কাছে 'বলগ্রামের 
যুদ্ধে হেরে গেলেন হুমায়ন । 
ভারত ছেড়ে হমায়ূন পালিয়ে 
গেলেন পারস্যে। শেরশাহ 


দিল্লীর সম্রাট হয়ে বসলেন 

মোটমাট পাঁচ বছর রাজত্ব করেন শেরশাহ। কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ 
করার সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এই পাঁচ বছরে তান একদিকে 
করেছেন রাজ্যজয় অন্যাদকে করেছেন শাসন-সংস্কার । তাঁর মত সুশাসক 
ভারতের ইাঁতহাসে বিরল ৷ প্রজা কল্যাণই ছল তাঁর শাসন-সংস্কারের 
উদ্দেশ্য । জাম জারপ কাঁরয়ে তানি নতুন করে খাজনা ঠিক করেন। 
ফসলের উ বা ্ অংশ খাজনা দিতে হত। [তান হিন্দ্‌-মসলমানের 
ভেদাভেদ করতেন না। ব্রহ্মাজং গোঁড় নামে এক বাঙালণ ছিলেন তাঁর 
সেনাপাঁতি। সাম্রাজ্যকে তান সাতচাল্পশাট সরকারে ভাগ করেন। কয়েকটি 
পরগণা নিয়ে একট সরকার ও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একাঁট পরগণা গঠন 
করেছিলেন। গ্রামের শাসন চালাত গ্রাম পঞ্চায়েত । জাঁমর উপর 
মালিকানা পাকা করার জন্য প্রজাকে পাটা দেওয়া হত। প্রজাদের 


আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান ৫৭ 


কবালিয়ৎ দিতে হত। কবুলিয়ং খাজনা দেওয়ায় ছাড়পত্র । শেরশাহ 
খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্য “ঘোড়ার ডাক’ চাল: করেন। যাতায়াতের 
উন্নাতর জন্য তান অনেক রাস্তা তৈরী করান । শাহ সড়ক বা জি টি. 
রোডের কথা আগেই বলা হয়েছে । 


আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান 


শেরশাহের বংশধরদের হাত থেকে হুমায়ুন "দিল্লী ও আগ্রা উদ্ধার 
করলেন। কিন্তু রাজ্যভোগ তার কপালে বেশীদিন ছিল না। ছ" মাসের 
মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল । 

হুমায়ননের ছেলের নাম আকবর! তাঁর বয়স তখন মোটে চোদ্দ 
বছর। ছেলেবেলায় এখান থেকে ্ 
ওখানে ঘোরাঘদার করায় লেখা- 
গড়াও শেখেনীন। তব্‌ এই 
বয়সেই তাঁকে বসতে হল দিল্লীর 
সিংহাসনে । 

তান প্রায় পণ্চাশ বছর 
রাজত্ব করেছিলেন । লেখাপড়া 
না জানলেও তাঁর অসাধারণ 
সামারক প্রাতভা ছিল। আর 
ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি । এই 
পণ্টাশ বছরে তানি এক বিরাট 
সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন । উদার 
ব্যবহারে {হন্দ; রাজাদের তিনি 
বশে আনেন। তান অম্বরের আকবর 
রাজা 'বহারীমলের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে সৌলমের 
(জাহাঙ্গীর ) সঙ্গেও এক রাজপুত রাজকুমারীর বিয়ে হয়। ধর্ম বিষয়েও 
তাঁন উদার ছিলেন। দীন-ই-ইলাহি নামে এক নতুন'ধর্মমত তান চাল, 
করেছিলেন। | 


৫৮ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


তাঁর উদার-নপীতির বশীভূত হয়ে অনেক "হিন্দু রাজা তাঁর অধীনতা 
স্বীকার করেন। কিন্তু মেবারের রাণা উদয়াঁসংহ তাঁর অধীনতা মেনে 
নিলেন না। আকবর তাই মেবার আক্রমণ করলেন ৷ যুদ্ধে হেরে গয়ে 
উদয়াসংহ চিতোর ছেড়ে চলে যান। আরাবল্লী পাহাড় এলাকায় নতুন 
রাজধানী গঠন করে মেবার শাসন করতে থাকেন মহারাণা উদয়াসংহ । 
উদয়াঁসংহ মারা গেলেন । তাঁর ছেলে রাণা প্রতাপাঁসংহ বসলেন মেবারের 
সিংহাসনে । তানি ছিলেন সাহসী, বলদর্পাঁ ও সমরকুশলণ। রাণা 
প্রতাপ আকবরের অধীনতা স্বীকার করেনান। উপরন্তু চিতোর উদ্ধারের 
চেষ্টা করতে লাগলেন। রাণা প্রতাপ চিতোর উদ্ধারের জন্য এক কঠোর 
পণ করোছিলেন £ 
যতাঁদন নাহ কাঁর চিতোর উদ্ধার । 
সোনার থালায় নাহ কাঁরব আহার ॥ 
বুক্ষপত্রে খাদ্য রাখ কাঁরব ভোজন । 
তৃণ শয্যা বছাইয়া কাঁরব শয়ন ॥ 
হলাঁদঘাটের মাঠে রাণা প্রতাপের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে 
রাণা প্রতাপ হেরে গেলেন। বার রাজপুত সৈন্যরা বীরের মৃত্যু বরণ 
করল। প্রতাপ পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন দর্গম পাহাড়ী এলাকায়। 
এত দ:ঃখ-কম্েও ভেঙ্গে পড়েনান রাণা প্রতাপাঁসংহ ৷ সেনাদল গঠন 
করে একটার পর একটা দুর্গ আবার দখল করে নেন। কিন্তু [িতোর 
উদ্ধার করতে পারেনান। 
রাণা প্রতাপের বারত্বের কথা হীতহাসের পাতায় চিরকাল সোনার 
অক্ষরে লেখা থাকবে । ভারতবাসীর হৃদয়ে রাণা প্রতাপ আজও অমর । 
আকবরের পর জাহাঙ্গীর দিল্লীর [সিংহাসনে বসেন। তান মোট ২২ 
বছর রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে রাণা প্রতাপের ছেলে অমরাসংহ মোগল 
সগ্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন । 
বাঙলা দেশের নানা অঞ্চলে বারজন বাঙালী বাঁর স্বাধীন ভাবে শাসন 
চালাতেন। হীতহাসে তাঁদের বারভূ'ইএ্া বলা হয়। বার ভঃইএাদের 


আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান ৫৯ 


মধ্যে যশোরের প্রতাপাঁদত্যই ছিলেন সর্বাশ্রেম্ঠ। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল 
কাব্যে তাঁর প্রশাঁস্ত গেয়েছেন £ 


যশের নগর ধাম প্রতাপ আঁদত্য নাম 
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ । 
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায় 
ভয়ে যত ভূপাত দ্বারস্থ ॥ 
বরপনত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর 
বাহাম্ন হাজার যার ঢালী । 
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাথী 


যুদ্ধকালে সেনাপাঁত কাল? ॥ 


জাহাঙ্গীরের আমলে প্রতাপাঁদত্যকে দমন করা হয়োছল। 

জাহাঙ্গীরের প্রধানা বেগমের নাম ছল নূরজাহান। আগে 
নূরজাহানের নাম ছিল মেহের উীন্নসা। শের আফগান তাঁলকুঁল 
নামে এক সেনানায়কের সঙ্গে তাঁর বয়ে 
হয়। শের আফগান তখন বর্ধমানের 
শাসনকর্তা । 

জাহাঙ্গীর মেহের উীশ্নসাকে ভাল- 
বাসতেন। কিন্তু আকবরের ভয়ে তখন 
{কছুই করতে পারেনীন। আকবরের 
মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কুতবাদ্দিন নামে 
এক সেনাপাঁতকে বর্ধমানে পাঠালেন শের 
আফগানকে দমন করার জন্য ৷ 

বর্ধমান শহরের অনাঁতদ্‌রে শের , দি 
আফগান ও কুতব্দাদ্দিন মুখোমদাখ হয়োছলেন। সামনা-সামীন যদদ্ধে 
দ:’জনাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শহর বর্ধমানের ময়ূর মহলে 
আজও দ:জনের সমাধি দেখা যায়। 

মেহের ভীন্নসাকে দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়া হল। পরে তাঁকে বয়ে 


৬০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 
করলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর । মেহের উীন্নিসার নতুন নাম হল- নূরজাহান 
বা জগতের আলো । 


জাহাঙ্গীর মারা গেলেন। তার তৃতীয় ছেলে খুরম দিল্লীর সিংহাসনে 
বসলেন। সিংহাসনে বসার পর তার নাম হল- শাহজাহান । 


শাহজাহান ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। [তানি পর্তুগীজ ও মগ 


জলদস্যনদের দমন করেন। পর্তু্ীজরা ইউরোপের পতুর্গাল থেকে এদেশে 


ব্যবসা করতে এসেছিল। তাদের অনেকেই নদীপথে ডাকাতি করত । 
তাদের সঙ্গে আরাকানের (ব্রহ্ধদেশ ) মগেরা যোগ 'দিয়োছল। মগেরা 
খদব অত্যাচারী ও নষ্ঠ্র ছিল। কেউ অকারণে অপরের উপর অত্যাচার 
করলে আমরা এখনও বাল “মগের মুলক’ পেয়েছে নাঁক । মগের মূলক 
কথাটির ভেতরে মগদস্যুদের অত্যাচারের স্মৃতি লুকিয়ে আছে। 
শাহজাহানের আশ্চর্য কীর্ত_সয়ুর সিংহাসন । এমন বাচন্ রত্র- 
খাঁচত দামী সিংহাসন পাথবীতে আর দুটি নেই। 'সংহাসন তৈরণ 


আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান- ৬১ 


করতে সে আমলে ( যখন টাকায় প্রায় আটমণ চাল পাওয়া যেত ) প্রায় ছ’ 
কোট টাকা খরচ হয়েছিল । 

শাহজাহানের আমলেই তাজমহল তৈরা হয়। তাজমহল একটি সমাধি 
মন্দির । শাহজাহানের প্রিয়তমা বেগমের নাম ছিল-_মমতাজমহল ৷ 
মমতাজমহলের সমাধির উপর তাজমহল গঠন করা হয় । 

তাজমহল মার্বেল পাথরের তৈরী। দেওয়ালে নানারকম কারুকার্য 
ভাঁত। অনেক দামী পাথর ও মণিম্ন্তা দিয়ে সাজানো হয়োছল 
তাজমহলকে ৷ 
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তাজমহল তৈরী হতে সময় লেগোছিল বাইশ বছর। বিশ হাজার মজুর 


ও 'শজ্পীর মাথার ঘাম পায়ে ঝরে পড়োছল-_এই সমাধিমান্দর তৈরী 
করতে । আগ্রায় মনা নদীর তীরে এই সমাধি মান্দরটি পৃথিবীর অষ্টম 


আশ্চর্যের অন্যতম ৷ 
শাহজাহানের শেষ জীবন বড় দুঃখে কাটে! তার গ:ুর€তর অসুখ 


হয়। ‘তান শহ্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর চার ছেলে__দারা, সুজা, 
উরঙ্গজেব ও মুরাদ ৷ কে সিংহাসনে বসবেন, তাই নিয়ে চার ছেলের 
মধ্যে লড়াই বেধে গেল। গুঁরঙ্গজেব যুদ্ধে সবাইকে হারিয়ে দলেন। 
তাঁর আদেশে দারা ও মুরাদকে হত্যা করা হল। সজা ব্র্মদেশের 
আরাকানে পালিয়ে গেলেন। ওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। 


৬২ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


আগ্রার দুর্গে শাহজাহানকে বন্দী করে রাখা হল। জীবনের শেষ ক'বছর 
বন্দী থেকে মত্যু ঘটল শাহজাহানের । আদরের মেয়ে জাহানারা বন্দী 
অবস্থায় সেবাযত্ব করতেন শাহজাহানের । 


রক্ত সিংহাসনে গরঙ্গজেব 
মায়ের পেটের দ: ভাইকে খুন করে, বাবাকে দুর্গে আটকে রেখে 
ওরঙ্গজেব দিল্লীর সিনে বসলেন। 


সিংহাসনে বসে তান উপাঁধ নিলেন আলমগীর বাদশাহ নাজী 
প্রায় উনপণ্টাশ বছর রাজত্ব করেন তাঁন। 

ওরঙ্গজেব ছিলেন একজন রণাঁনপুণ সেনাপাঁত । অনেক দেশ 'তাঁন 
জয় করেন । তাঁর আমলে মোগল সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পায় । কিন্তু 
তাঁর আমলেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বোনা হয়। 

FEED SE শছলেন সুদক্ষ সেনাপাঁত । 
সরল সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন 
তান । জীবনে মদ্যপান করেনান। 
ভোগবিলাস পছন্দ করতেন না। 

কিন্তু তার চাঁরত্রে দুটি বিরাট 
দোষ ছিল। তান ছিলেন গোঁড়া 
মুসলমান । ঘোর হিন্দু বিদ্বেষী । 
আর তাঁর ছল সন্দেহবাঁতক মন । 
কাউকে তান বিশ্বাস করতেন না। 
নিজের ছেলেকেও না। সব কাজ 

গুরঙ্গজেব নিজের দাঁয়ত্বে করতেন। 

ধর্মের গোঁড়ামই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে। ধর্মের 
গোঁড়ামতে রাজপন্তদের তান চায়ে দেন। মহামাত আকবর হিন্দুদের 
উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিয়োছলেন। তান আবার 'জাজয়া কর 
বসালেন । তাতে রাজপুত রাজারা চটে যান। 


পাহাড়ী ইদুর শিবাজী ৬৩ 


মারবারের রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা স্ত্রী ও শিশপত্রকে তানি 
দিল্লীতে এনে বন্দী করে রাখেন। তাদের মুসলমান করার মতলব 
করেন। তাঁরা দিল্লী থেকে পালিয়ে যান। মোগলসেনা মারবার আক্রমণ 
করে । ফলে যুদ্ধ বেধে যায়। ঠিক এই সময় মেবারের রাণা রাজাঁসংহও 
মোগল সেনাবাহনীকে আক্রমণ করে। বাধ্য হয়ে তান রাণা 
রাজাসিংহের সঙ্গে সান্ধ করেন। মেবারের উপর থেকে জিজিয়া কর 
তুলে নিয়ৌোছলেন তান । 
ওুরঙ্গজেব অনেক বিখ্যাত হিন্দ মান্দির ধ্বংস করেন । হিন্দদের 
ধর্মীয় মেলা ও যাত্রা (রাসযান্রা, দোলযাত্রা) বন্ধ করে দেন। তাঁর 
আদেশে রাজপুত ছাড়া অন্য হিন্দুরা হাতা, পাজ্কী বা ঘোড়ায় চেপে 
যাতায়াত করতে পারত না। তান ঁহন্দ: ব্যবসায়ীদের শতকরা পাঁচ 
টাকা হারে শুল্ক দিতে বাধ্য করেন তার ফলে 
জাঠ ব্ন্দেলা রাজপুত, 
শিখ মারাঠাগণঃ 
বিদ্রোহ করে আনল ডেকে 
মোগলের পতন । 
তবে ওরঙ্গজেবের আমলেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেনি । আকবরের 
সমদশর্ট নীতি বাদ দিয়ে তান ভুল করেছিলেন। তার বংশধরদের সেই 
ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল। তিনি মারা যাওয়ার পণ্টাশ বছরের 
[ভিতরেই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন দেখা 'দিয়োছল। 


পাহাড়ী ইদুর শিবাজী 
এক "হিন্দু রাজা কিন্তু ওুরঙ্গজেবকে নাস্তানাবদ করে ছেড়ে ছিলেন। 
হাজার চেষ্টা করেও ওরঙ্গজেব তাঁকে দমাতে পারেনীন। শেষে তাঁকে 


রাজা বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়োছলেন, দদে মোগল সম্রাট ওরঙ্গজেব । 
তাঁর নাম ছন্রপাত শিবাজী। [তান ছিলেন মহারাষ্ট্র বা.মারাঠার 


আধিবাসী ; মারাঠী ৷ 


৬৪ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


দাঁক্ষণ ভারতের একাঁট রাজ্য িজাপুর ৷ ীবজাপুর ছল মোগল 
সাম্রাজ্যের: আওতার বাইরে । অনেক পরে গুরঙ্গজেব িজাপুর দখল 
করেন। রী 
শিবাজী ছিলেন বিজাপুরের জায়গীরদার শাহজীর ছেলে । ?শবাজীর 
J 77... মায়ের নাম ছিল জ'জাবাঈ । 
শাহজী দ্বিতীয়বার "বয়ে 
করে, নতুন বউকে নিনয়ে 
-শিবজাপুুরে চলে যান। শিবাজী 
মায়ের কাছেই মানুষ হতে 
থাকেন। 
দাদাজী কোণ্ডদেব নামে 
এক বীর তেজস্বী বামন 
ছিলেন শবাজীর ?শক্ষক ৷ 
[শবাজী তাঁর কাছে ঘোড়ায় 
শিবাজী চাপা শেখেন। যদ্ধাবদ্যা রপ্ত 
করেন। মায়ের মুখ থেকে 
রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনতেন শিবাজী। 
গলপ শুনতেন আর ভাবতেন £ এক স্বাধীন হিন্দ;রাজ্য তান গঠন 
করবেন। 
মারাঠায় মাওয়ালী নামে এক উপজাতি ছিল। তান সমবয়সী 
ম'ওয়াল যুবকদের নিয়ে এক সেনাদল গঠন করলেন । সেই সেনাদল 
নিয়ে এখানে সেখানে লঠপাট করতেন। লুঠের' টাকায় অস্্রশস্ত ঘোড়া 
এসব কিনে নিজের শান্ত বৃদ্ধি করতে লাগলেন । “ 
এমন সময় মোগল সৈন্য বিজাপুর আক্রমণ করে। সেই সুযোগে 
শিবাজী [বজাপ;রের সুলতানের কয়েকটি দুর্গ দখল করে নেন। 
আফজল খাঁ ছিলেন বিজাপরের দ্ধ সেনাপাঁতি। শিবাজশকে 
দমন করার জন্য আফজল খাঁকে পাঠান হল। আফজল সন্ধির ছলে 


পাহাড়ী ইদুর শিবাজী ৬ 


. শিবাজীকে হত্যা করার মতলব ভাঁজলেন। কিন্তু শিবাজাই কৌশলে 
হত্যা করলেন আফজলকে । 


এই ঘটনায় শিবাজীর সাহস বেড়ে গেল। তানি মোগল সামানায় 
ঢুকে লুঠপাট চালাতে শুর করলেন । 

সে খবর ওরঙ্গজেব পেলেন । 'শিবাজীকে দমন করার জন্য তান 
তাঁর মামা শায়েস্তা খাঁকে পাঠালেন। 

শায়েস্তা খাঁ ছিলেন জাঁদরেল সেনাপাঁত। কিন্তু শিবাজীর কৌশলে 


শায়েস্তা খাঁ শায়েস্তা হয়ে পালিয়ে গেলেন। 'শিবাজণর তরোয়ালের 


চোটে তাঁর হাতের আঙ্গুল কাটা গেল। তাঁর ছেলে আবূলফত প্রাণ দিল 
[িবাজীর অনুচরদের হাতে । - 

খবর পেয়ে গুরঙ্রজেব পাঠালেন জয়সিংহ ও দিল্লীর খাঁকে। দুজনাই 
ছিলেন জবরদস্ত সেনাপাঁত । র 

বিরাট সেনাবাহিনী য়ে জয়াসংহ প:রন্দর দুর্গ ঘেরাও করলেন ৷ 

শিবাজী ছিলেন ধ্বরন্দর রাজনীতিবিদ । বেগাঁতক দেখে তিনি 
সান্ধ করলেন জয়াসংহের সঙ্গে । 

জয়সিংহের কথায় শিবাজী আগ্রায় এলেন। সঙ্গে এল তাঁর ছেলে 
শম্ভূজী । 

জয়াসংহের ছেলে রামাঁসংহ শিবাজী ও শম্ভুজীকে নিয়ে সম্রাটের 
দরবারে গেলেন। ওরঙ্গজেব 1শবাজীকে পাঁচ হাজারী মনসবদার 
€সেনাপাঁত ) পদে নিয়োগ করলেন । 

কি অপমান! বাজী সে ঘটনার প্রাতবাদ করে বললেন- সম্রাট ! 

পাঁচ হাজারী মনসবদারী 
কেবা যাচে তব কাছে! 
আমার অধীনে সম্রাট! হেন 
শত মনসবদার আছে। 

রাগে কাঁপতে কাঁপতে শিবাজণ মাঁটতে পড়ে জ্ঞান হাঁরয়ে ফেললেন ; 

তাঁকে ও তাঁর ছেলে শল্জুজীকে দরবার থেকে নিয়ে যাওয়া হল ৷ 
স্বাধীন_-€& 


গু৬ কেমন করে স্বাধীন হলাম 
জ্ঞান হওয়ার পর ?শবাজী দেখলেন তান ও তাঁর ছেলে বন্দী । 
বন্দীদশায় ?কছাদন কাটানোর পর ?শবাজীর গুরুতর অসুখ করল। 
বৈদ্যরা দু'বেলা আসছেন াকংসার জন্য। খুবই কাঠন অসুখ । 
ব্বীঝবা মরণ ঘাঁনয়ে এসেছে শিবাজীর । 
মঙ্গল কামনায় দেব মান্দরে পূজা পাঠাতে লাগলেন শবাজী। বড় 
বড় কড়ি বোঝাই ফল ও মিষ্টি পাঠান হতে থাকল আমীর-ওমরাহদের 
বাড়তে ৷ 
প্রথম প্রথম প্রহরীরা ডালা খুলে দেখত ি আছে ঝাঁড়িতে । কিছন্দন 
প্র তারা দেখা ছেড়ে দিল। 
হঠাৎ একাঁদন দেখা গেল বাজী ঘরে নেই । ঘরে নেই শম্ভুজীও । 
তার আগেই ফল +মাঁঘ্ভরা উপহারের ঝাড় প্রহরীরা য়ে গেছে 
ঘর থেকে । 
সঙ্গে সঙ্গে সে খবর ছাঁড়য়ে গেল চারাঁদকে। দলে দলে ঘোড় সওয়ার 
ছুটল চারদিকে শিবাজীর খোঁজে । 
কোথায় শিবাজী! িবাজন তখন সন্ন্যাসীর বেশে লাঁকয়ে পড়েছেন। 
তারপর-_ 7 
সন্ন্যাসী বেশে ঘ্যার দেশে দেশে, 
1শবাজী হাঁজর হন অবশেষে, 
আপন রাজ্যে বহনাদন পরে ; 
মারাঠাবাসীর আনন্দ না ধরে । 
মারাঠার আনন্দের ধূম পড়ে গেল । 
পুরঙ্গজেব ঠাট্টা করে িবাজীকে বলতেন-_পাহাড়ী ইদুর । পাহাড়ী 
ইপ্দুরের ক্ষমতা ও কৌশলের কাছে তান জব্দ হয়ে গেলেন। 1শবাজীকে 
তান ‘রাজা’ খেতাব 1দলেন। জায়গীর হিসাবে তাঁকে দান করলেন 
বেরার প্রদেশ ৷ 
'রঙ্গজেব ভেবোছিলেন শিবাজী এবার খ্যাশ হবে। বশে থাকবে। 
কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন। কিছাাঁদন চুপচাপ. থেকে তান স:রাট 


বিরহ ৩ 
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শেষের সেই দিনগাল ৬৭ 


বন্দর লুঠ করলেন। যেসব দর্ মোগলরা কেড়ে নিয়োঁছল আবার 
কেড়ে নিলেন সেগ্ডল । তারপর ছন্রপাত উপাধি নিয়ে সিংহাসনে 
বসলেন । 

[বাজী 'ছলেন ত্যাগী রাজা । সাধক রামদাস ছিলেন তাঁর গুরু 
গুরুকে তাঁর রাজ্য দান করে দেন তান। গুরুর প্রাতানাধ হয়ে রাজ্য 
শাসন করতেন। নারীদের তান সম্মান করতেন। তান নিজেকে 
বলতেন সো ব্রাহ্মণ প্রাতপালক। তাঁর পতাকা ছল গেরুয়া রঙের । 
গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক । 

মাত্র তিপান্ন বছর বয়সে শিবাজী মারা যান। আরও কছবাদন বেচে 
থাকলে হয়তো ভারতের হীতিহাস বদলে দিতেন তাঁন। হয়তো ভারতে 
আবার হিন্দু রাজত্ব কায়েম হত। 


শেষের সেই দিনগুলি 


গুরঙ্গজেব মারা গেলেন । তাঁর ছেলেদের মধ্যে কলহ বেধে গেল। 
সবাই চায় তখংই-তাউস (সিংহাসন) দখল করতে । শেষ পর্যন্ত 
বাহাদুর শাহ আর সবাইকে হটিয়ে বসলেন 1দল্লীর সিংহাসনে ৷ 

কিন্তু যে ভাঙ্গন শুরু হয়োছল তা আর রোধ করা গেল না। সে 
প্রীতভা, সে দক্ষতা, সে সাহস, সে বাঁদধ আর কোন মোগল সম্রাটের ছিল 
না। সেই যে বলে না «কোন রকমে ধাত রক্ষা করা |” ঠিক তেমনাট 
হল। কোনও রকমে ধঃকতে ধঃকতে টিকে রইল মোগল সাম্রাজ্য 
ওদিকে মারাঠারা দিনে দিনে শীন্তশালী হয়ে উঠাছল। তারা মোগল 
সাম্রাজ্যের অনেকখাঁন এলাকা দখল করে নিয়ে গঠন করেছিল মারাঠা 
সাম্রাজ্য । পাঞ্জাবের িখরাও মোগল সম্রাটদের উত্যন্ত করে ছেড়োছিল। 
কোনও কোনও এলাকার শাসকরা স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করতে 
লাগলেন । তাঁদের কেউ-বা কর 'দিতেন। কেউ-বা তাও 'দতেন না। 


৬৮ J কেমন করে স্বাধীন হলাম 
মোগল সাম্রাজ্য নামেই টিকে থাকল। আগেকার সে জল্‌স আর 
রইল না। | 
বাহাদুর শাহের পর তাঁর ছেলে জাহান্দার শাহ বসোঁছলেন 'দল্লীর 
সিংহাসনে । তাঁর ভাইপো ফাররুখ 1শয়ার তাঁকে খুন করে দিল্লীর 
. সিংহাসন দখল করলেন। তারপর মহম্মদ শাহ হলেন দিল্লীর সুলতান ৷ 
মহম্মদ শাহের শাসনকালে পারস্য সম্রাট নাঁদর শাহ ভারত আঙ্লমণ করেন। 
তাঁর অত্যাচারে দিল্লী নগরী ধ্বংস হয়ে যায়। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ 
) আলমের আমলে আফগানিস্থানের আধপাত আহমদ্‌ শাহ আবদালী 
দিল্লী আক্রমণ করেন। দিল্লীর পথে-ঘাটে রন্তের ঢেউ খেলে গেল। 
এইভাবে আরও কছনীদন কাটল । তারপর দেশ জুড়ে শুর হল 
সপাহী বিদ্রোহ । সম্রাট বাহাদুর শাহ তখন "দিল্লীর সম্রাট । সপাহণ 
বিদ্রোহের ঝোড়ো হাওয়ায় নড়বড়ে মোগল সাম্রাজ্য মুখ থুবড়ে পড়ে 
গেল মাঁটতে। ভারতে পাকাপাকি ভাবে শুর হল ?াবদেশশ জাতির 
শাসন। সে বিদেশী জাতির নাম ইংরেজ । 


[দ্বিতীয় পর্ব ] 
সাগর পারের বিদ্বেণী বণিকের! 


ভারত থেকে অনেক অনেক দূরের মহাদেশ ইউরোপ ৷ ইউরোপ 
পৃথিবীর পশ্চিমাদকের একাঁট মহাদেশ । ইউরোপের দেশগ্ঢালকে তাই 
বলা হয় পাঁশ্চমী দেশ বা পাশ্চাত্য দেশ । 

ইউরোপে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স। পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, রন 
প্রভাত অনেক দেশ আছে। 

এসব দেশের লোকজনের ভাষা আলাদা, খাদ্য আলাদা, পোশাক 
আলাদা, ধর্ম আলাদা, দেহের গড়ন আলাদা ; এমনাঁক গায়ের রঙও 
"আলাদা ধরনের । 

_ ইংল্যান্ডের লোকেদের বলা হয় ইংরেজ। ইংরেজ বাঁণকেরা এদেশে 
এসোছিল ব্যবসা করতে । শুধু ইংরেজ নয় । পর্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড 
ও ডেনমাকের বাঁণকেরাও এদেশে ভিড় জমিয়োছিল। কিন্তু 

কোথা ইউরোপ ! ভারতবর্ষ 
সেথা হতে কতদুরে ৷ 
{কসের আশায় এসেছিল তারা 
সমুদ্র পথ ধরে? 
ইউরোপের বাজারে ভারতের এলাচ, লবঙ্গ, দারাঁচাীন, মসালন কাপড়, 
সোরা এসব জানসের খুব চাহিদা ছিল। 
আগে পায়ে হাঁটা পথে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত ৷ 
পরে আরব দেশের মুসলমানরা তুকীর্থান দখল করে। আরব দেশের 
বাঁণকেরা ভারত থেকে এসব জানস কনে ইউরোপের বাজারে বেচতে 
খাকে। তাদের বাধায় ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সরাসাঁর বাণিজ্য করা : 


বন্ধ হয়ে গেল। 
কিন্তু ইউরোপের বাঁণকরাই বা ছাড়বে কেন! তারা ভারতে আসার 
নতুন পথ খজতে লাগল। ভারতে আসার হাঁটা পথ আরব বাঁণকদের 


৭০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


দখলে। তারা জল পথে ভারতে আসার পথ খঃজতে লাগল । নানা 
দেশের নাবকেরা সাগরে জাহাজ ভাসিয়ে দল ভারতে আসার পথ 
খইজতে ৷ 


সাগর জলে, ভাসিয়ে জাহাজ, 
তুলে দিলাম পাল, 
যাবই যাব, ভারতবর্ষে” 
আজকে না হয় কাল। 
রেশমী কাপড়, মসৃন, 
এলাচ, দারাচান 
সরাসাঁর সেখান থেকে 
আনব এসব কান । 
আরব দেশের একচোটয়া 
ভাঙ্গতে আঁধকার । 
ভারত যাওয়ার জলপথ 
করব খংজে বার । 
কলম্বাস্‌ ছিলেন ইতালী দেশের নাবক। 'তাঁনই প্রথম পথের 
খোঁজে সাগরে জাহাজ ভাসালেন। অনেকাঁদন পরে তান পেঁছালেন 
আমোৌরকার কাছাকাছি এলাকায় । তান. ভেবোছলেন তাঁন ভারতে 
এসে গেছেন। সবাই তার কথা মেনেও 'নয়োছিল । আমোরকার আদম 
আঁধবাসীদের গায়ের রঙ লাল । তাদের তাই রেড হীণ্ডয়ান বলে এখনও । 
ইন্ডিয়া মানে ভারত । ইশ্ডিয়ান মানে ভারতীয় । আমোরকাকে 
ভারত ভেবে ভুল করা হয়োছল। তাই সেখানকার অধিবাসীদের ইপ্ডিয়ান 
নাম দেওয়া হয়েছিল ৷ 
ভারতে আসার জলপথ প্রথম খঃজে বের করলেন ভাস্‌কোডাগ্রামা ৷ 
সে চারশ সত্তর বছর আগেকার কথা । ভারতে তখন লোদীবংশের (পাঠান 
আমল) রাজত্ব চলছে। 'সকন্দর লোদী তখন 'দল্লীর সুলতান । 
ভাস্‌কোডাগামা ঠিক সেই সময়ে ভারতে এসোঁছলেন। দাঁক্ষণ ভারতের 


+ 


এস এস আজ তুম ইংরাজ ৭১১ 


পশ্চিম সাগরকূলে কালিকট নামে একাঁট বন্দর ছল । ভাস্‌কোডাগামার 
জাহাজ কাঁলকট বন্দরে এসে নোঙ্গর করল। তখন কাঁলকট ছিল একটি 
স্বাধীন রাজ্য ৷ ভাস্‌কোভাগামা কালকটের জামোরণকে (রাজা) 
অনেক ধনরত্ব, জিনিসপত্র উপহার দিলেন । পর্তুগ্ীজরা কালিকটে' 
বাঁণজ্য করার আঁধকার পেল ৷ 

পতগীজরা ভারতের নানা জায়গায় বাণিজ্য-ঘাঁট তৈরী করেছিল। 
পরে তারা গোয়া আঁধকার করে । দমন, ধদউ, সলসোঁটি, বোঁসন, বোম্বাই, 
চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে [ এখন হুগলী জেলায় ] বাণিজ্য কুঠি গড়ে তোলে 

অনেক পতুগীজ নাবিক জলপথে ডাকাতি করত । লোকজনের উপর 
নানারকম অত্যাচার করত ৷ সম্রাট সাজাহানের আদেশে তাই পত:গনীজদের 
দমন করা হয় । তাদের হুগলী থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হয়োছিল। 

পত:গীজদের পর ইংরেজ ও ডাচেরা (ওলন্দাজ ) এদেশে বাণিজ্য 
করতে আসে। আকবর তখন ভারতের সম্রাট । ওরঙ্গজেবের আমলে 
ফরাসী ও দনেমাররা (ডেনমার্ক ) এদেশে বাণিজ্য করতে এসোঁছল ৷ 

বাঙলাদেশের চটচুড়ায় ডাচেদের, চন্দননগরে ফরাসীদের এবং 
্লীরামপরে দিনেমারদের বাণিজ্যকুঠি ছিল। এ তিনটি এলাকা তারা 
শাসনও করত । পরে চ:ংচুড়া ও শ্রীরামপুর ইংরেজদের অধিকারে চলে 
আসে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ফরাসীরা চন্দননগর ছেড়ে চলে বায় । 

গোয়া, দমন, দিউ পতগীজদের আঁধকারে ছিল।' দেশ স্বাধীন 
হওয়ার অনেক পরে এ তিনাঁট এলাকা দখল করা হয়! তার জন্য যুদ্ধ 
ঘোষণা করতে হরোছিল ৷ 

ইংরেজরা দাপটের সঙ্গে সারা দেশে ফলাও করে ব্যবসা শুর করে 
দেয়। সারা দেশে এক বরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে । সে এক বিরাট 


 ভাঙ্গাগড়ার কাহিনী ৷ 


এস এস আজ তুমি ইংরাজ 


আকবর তখন ভারতের সম্রাট । গোটা ভারত জোড়া তাঁর সাম্রাজ্য ৷ 
ভয়ে ভান্ততে ভারতের লোকেরা তাঁকে বলত দিল্লী*বরোব৷ জগদশ্বরোবা । 


নই কেমন করে চ্বাধীন হলাম 


ইংল্যান্ডে তখন রাণীর শাসন চলছে । রানীর নাম এীলজাবেথ ৷ 

“সে তিনশো তিরাশ বছর আগের কথা । 

কয়েকজন ইংরেজ বাঁণক একটা কোম্পানী বা দল গঠন করল। 
'কোম্পানর নাম ইপ্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানী । রানী এলিজাবেথ এই 
কোম্পানীকে সনদ (আদেশ-পন্র ) 'দিলেন-__ভারতে ব্যবসা করার জন্য । 
ইস্ট-ইণ্ডয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করতে এল। সরাটে একটা 
‘বাণিজ্য কৃঠি তৈরী করল। 

এলিজাবেথের পর ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসোঁছলেন রাজা প্রথম 
জেমস। 

প্রথম জেমস সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এক দূত পাঠিয়োছলেন। 
দতের নাম স্যার টমাস্‌ রো। টমাস রোর চেষ্টায় ইংরেজ বাঁণকেরা 
গুজরাটে বাণিজ্য করার আঁধকার পেয়োছিল। : 

সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে ইংরেজ বাঁণকেরা মাদ্রাজে বাঁণজ্য কুঠি 
খোলার অনদ্মাতি পায়। সম্রাট গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বোম্বাই 
(কোম্পানীর হাতে আসে । 

বাঙলা দেশের হবগলীতেও ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি ছিল। কুঠির 
কর্তা ছিলেন জব চার্নক। ফোঁজদারের আক্রমণে জব চার্নক হুগলী 
ছেড়ে পালালেন । দ;পনুর রোদে বিশ্রাম নিতে গঙ্গাতীরে এক বটগাছের 
নীচে বসোঁছলেন তানি। জায়গাটি তাঁর খুব ভাল লেগোঁছল। তান 
তখনই ভেবৌছলেন__ 

আবার যাঁদ ফিরে আসি হেথায় নদীতীরে । 
বাণিজ্য এক কুঠি গঠন করব ধারে ধারে । 


বি*ব মানব সেই শহরে করবে যাওয়া আসা, 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিটবে মনের আশা । 


নদীতীরের সে জায়গাঁটর নাম কলকাতা । জলা-জঙ্গলে ভাত 
সেকালের একটা গ্রাম। 1দনে বাঘ, রাতে ডাকাতের উপদ্রব । 

তখন ছিল গুরঙ্গজেবের শেষ বয়স। : সম্রাটের দরবারে আজ“ পেশ 
করে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়া হল । জব চার্নক বাঙলায় ফিরে এলেন। 
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হুগলণীর বদলে কলকাতায় বাণিজ্য কুঠি তৈরী করলেন {তাঁন। কলকাতা 
থেকে হূগলণ খুব দূরে নয়। হুগলীতে থাকলে কথায় কথায় মোগল 
ফোঁজদারের সঙ্গে বিরোধ লেগে যাবে । ‘রোধ এড়াতে জব চার্নক নতুন 
করে বাণিজ্য কুঠি তৈরী করলেন কলকাতায় ৷ 

ইংরেজ বাঁণকেরা পরে পাশাপাঁশ সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই দা 
গ্রামও কিনে নেয়। সৌঁদনের কলকাতা, সুতানাঁট ও গোন্দিপর__এই 
[তন গ্রামই বর্তমানের শহর কলকাতা । 

কলকাতা ছাড়া ঢাকা, মালদহ ও কাশেমবাজারে (মার্শদাবাদ ) 
ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি ছিল । 

গুরঙ্গজেব বে+চে থাকতে, বিদেশ বাঁণকেরা এ-দেশে রাজ্যদখলে সাহসী 
হয়ান। গুরঙ্গজেব মারা যেতে মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরল ৷ ভারতবর্ষের 
এখানে সেখানে ছোট বড় অনেক রাজ্য গড়ে উঠল । কোনও রাজ্যে বা 
'হন্দ রাজা, কোনও রাজ্যে বা মুসলমান নবাব হয়ে বসল, রাজায় রাজায়, 
অথবা রাজায় নবাবে ঝগড়াঝাঁটি, লড়াই লেগেই থাকত। দেশী 
বাঁণকেরা তখন কুঠিরক্ষার জন্য সৈন্যদল রাখত ৷ 

£বদেশশ বাঁণকদের সেনাদল ছিল যুদ্ধে অনেক পট: ৷ তাদের 
অদ্বশস্রও ছিল উন্নত ধরনের ৷ দেশীয় রাজা বা নবাবের সেনাদল তাই 
তাদের কাছে সহজেই হেরে যেত। সেজন্য তাঁরা একে অপরকে 
জব্দ করার জন্য দেশী সেনাদলের সাহায্য চাইত। কখনও বা বিদেশী 
সেনাদলের সাহায্যে পররাজ্য দখল করত । শবদেশী বাঁণকেরা সুযোগ 
সাবধা আদায় করার জন্য রাজা ও নবাবদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত। 

বেশ'র ভাগ রাজা ও নবাব ছিলেন. বিলাসী । তাঁদের শাসনও ছিল 
[িলেঢালা ধরনের ৷ কথায় বলে 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট।” এদেশে 
ঠক সেই ঘটনাই ঘটোছিল। রাজকর্মচারীরা কাজে ফাঁক দিত । তাদের 
বেশীর ভাগই ছিল অলস, অসং ও বিলাসী । সৈন্যদলও ছিল তাই। 
তারা শৃঙ্খলা মেনে যুদ্ধ করতে জানত না। বুদ্ধাবদ্যা শেখার আগ্রহও 
{ছল না। এইসব দোষগ্ীল বিদেশী বাঁণকদের নজর এড়ায়ান। তারা 


৭৪ + কেমন করে স্বাধীন হলাম 


বুঝল এইতো সুযোগ । এই সুযোগে এদেশে রাজত্ব কায়েম করতে হবে । 
তাহলে ফলাও করে ব্যবসা-বাঁণজ্য করা যাবে । 

এদেশে রাজত্ব করা য়ে ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে রেষারোষ 
লেগে গিয়োছল। ইংরেজরা ভারত মহাসাগরে কয়েকাঁট ফরাসদ জাহাজ 
দখল করে । তার বদলা নিতে ফরাসারা মাদ্রাজ শহর দখল করে নেয় । 
- মাদ্রাজ ছিল কর্ণাটক রাজ্যের 1ভতরে। তখন আনোয়ারউীদ্দন 
ছিলেন কর্ণাটকের নবাব । এই ঘটনায় ?তাঁন রেগে গেলেন । তান দশ 
হাজার সেনাদল 'নয়ে মাদ্রাজ অবরোধ করলেন । কিন্তু মাত্র পাঁচশ’ ফরাসী 
সেনার কাছে হেরে গেলেন তান । পরে সান্ধি হয় ও ইংরেজরা মাদ্রাজ 
ফরে পায়। 

কর্ণটক ও হায়দরাবাদের ঘটনা নিয়ে নতুন করে বিরোধ দেখা দিল । 
এই িবরোধে ইংরাজ ও ফরাসীরা জাঁড়য়ে পড়ল । কর্ণাটকে ইংরেজদের 
প্রভাব বাঁদ্ধ পায়। কন্তু হায়দরাবাদে ফরাসী প্রভাব বজায় থাকে । 

এঁদকে বাঙলা দেশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা । বাঙলা দেশে ইংরেজ 
বাঁণকেরা তখন চুটিয়ে ব্যবসা করাছিল। ফরাসীরাও পিছিয়ে ছিলেন। 
চন্দননগরে তাদের বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল। ফরাসাদের বাণিজ্য ঘাঁট ছল 
বলেই চন্দননগরের আর এক নাম ফরাসডাঙ্গা। ইংরেজদের বাণিজ্য ঘাঁটি 
ছিল কলকাতায় । কলকাতায় ইংরেজরা একটি গড় বা দুর্গ তৈরী করে 
ছিল । দুর্গার নাম__ফোর্ট উহীলয়াম। 

বাঙলা দেশে বাণিজ্য করার আঁধকার নিয়েও ইংরেজ ও ফরাসশদের 
বেশ রেষারোঁষ ছিল৷ 

নবাব ?সরাজউন্দৌলা তখন বাঙলা বহার ভীঁড়ফ্যার শাসনকর্তা । 
নামে মোঘল সম্রাটের অধীন হলেও, বাঙলার নবাবরা স্বাধীন ভাবে রাজ্য 
শাসন করতেন । 1 

খুব অল্প বয়সে সিরাজউদ্দৌলা বাঙলার নবাব হয়োছলেন। তাঁর 
মা ছিলেন বাঙলার নবাব আিবদরঁ খাঁর মেয়ে । শাসন চালাবার মত 
অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। তখন তাঁর ঘরে-বাইরে শত্রু । তাঁর মাসী 
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ঘসোঁট বেগম তাঁকে পছন্দ করতেন না। তাঁর মাসতুতো ভাই শওকংজঙ্গ 
1ছলেন প্যীর্ণয়ার নবাব । তাঁরা দুজনাই রাজকে সিংহাসন থেকে সারয়ে 
ফেলার চক্রান্ত করোৌছলেন। প্রার্ণয়ার যুদ্ধে শওকৎ্জঙ্গ সিরাজের 
কাছে পরাজিত ও নিহত হন! Y 

{সরাজউন্দোঁলার মেজাজ ছল খ্দবই উগ্নপ্রকীতর ৷ কথার কথায় 
রাজকর্মচারীদের 'তাঁন অপমান করতেন। তাই সেনাপাঁত মীরজাফর» 
ধনকুবের জগৎশেঠ, ঢাকার শাসনকর্তা 
রাজা রাজবল্লত-_সবাই সিরাজের উপর 
অসন্তুষ্ট ছিলেন ৷ কৃষ্ণনগরের মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরের রাণী ভবানী এবং 
আরও অনেক 'হন্দু জমিদার সরাজকে 
পছন্দ করতেন না। তাঁরা সিরাজকে 
গংহাসন থেকে নাময়ে মীরজাফরকে 
বাঙলার মসনদে বসাতে চেয়োঁছলেন । 
বাইরের শন্রু ইংরেজ এই সুযোগ 


পুরোপদীর কাজে লাগিয়োছিল। 
1সরাজউদ্দোলার সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। 


নতুন নবাবকে নজরানা বা উপহার দেওয়ার রীতি চাল ছিল। কিন্তু 
{সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ার পর ইংরেজ বাঁণকেরা কোন নজরানা 
পাঠায়ান। সিরাজউদ্দৌলা তাই তাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। 

ঢাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভকে মর্শদাবাদে ডেকে পাঠান । 
তখন ম্যার্শদাবাদ ছিল বাঙলার নবাবের রাজধানী ৷ রাজবল্লভ ভয় পেয়ে 
তাঁর ছেলে কৃষ্দাসকে ধনরয় সহ কলকাতায় পাঠিয়ে দলেন। ইংরেজরা 
কৃষণদাসকে আশ্রয় দল এই ঘটনায় সিরাজ ইংরেজদের উপর আরও 
রেগে গেলেন। 

এই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসগদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। ভারতেও 
ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার ভয়ে ইংরেজরা কলকাতার দূর্গ মেরামতের 


কাজে হাত দিল । নবাবের নিষেধ কানেও তুলল না! 
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সিরাজউদ্দৌলা বুঝলেন ইংরেজকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। 
বিরাট সেনাদল নিয়ে তিনি কলকাতা আফ্মণ করলেন । বেশীর ভাগ 
ইংরেজ জাহাজে চেপে ফলতায় পালিয়ে গেল। কিছ: ইংরেজ নর-নারী 
নবাবের হাতে বন্দী হল। 

সিরাজ কলকাতা দখল করলেন বটে, কিন্তু সংরাক্ষত করার ব্যবস্থা 
না করে মার্শ দাবাদে ফিরে এলেন । 

ওঁদকে মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ সেনাপাঁত ক্লাইভ ও ওয়াটসন এলেন 
কলকাতা উদ্ধার করতে ৷ আঁত সহজেই তাঁরা কলকাতা দখল করে িলেন। 

খবর পেয়ে ?সরাজউদ্দৌলা সেনাদল নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা 
হলেন। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে তান সন্ধি করলেন । 
সন্ধির ফলে ইংরেজ বাঁণকেরা অনেক স্‌যোগ-স:বধা লাভ করল । ষড়যন্ত্রে 
ষড়যন্ত্রে সিরাজউদ্দৌলা তখন আঁস্থর হয়ে পড়োছলেন। তাই যুদ্ধের 
বদলে এই অপমানজনক সাঁন্ধ মেনে নয়েছিলেন শতাঁন ৷ 

ইংরেজরা সাঁন্ধ করলেও সুযোগ খ+জছিল। তারা বুঝতে পেরোছল 
সিরাজ নবাব থাকলে নানা অস্মাবধা ভোগ করতে হবে। উপরন্তু 
ফরাসীরা সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে যোগ 'দিয়েছিল। ইংরেজরা তাই 
দরবারের ষড়যন্ত্রে যোগ দিল । 

মিরমদন ও মোহনলাল ছিলেন 1পরাজের দুই 'ব*বাসী সেনাপাঁত। 
তাছাড়া ফরাসীরাও ছল ?সরাজের সহায়। মীরজাফর, জগৎশেঠ, 
রাজবল্পভ, রাজবল্পভের দল তাই ভেবোছল ইংরেজদের সাহায্য না নিলে 
[সরাজকে হটান যাবে না। তারা তাই ইংরেজদের দলে টেনে নয়োছল। 

নাটোরের রাণী ভবানী কিন্তু নিষেধ করোছলেন। বলোছলেন 
“খাল কেটে পুকুরে কুমীর না ঢোকানই ভাল । কিন্তু তাঁর নিষেধ কেউ 
শোনেনান । ইংরেজ চারত্র মোটেই বুঝতে পারেনান কেউ। তাঁরা 
ভেবোঁছলেন নবাবীর পাকা আমাঁট ?সরাজের কাছ থেকে ইংরেজরা কেড়ে 
নিয়ে মীরজাফরকে দেবে। আর তারা যেমন ব্যবসা করাঁছল তেমান 
ব্যবসা করবে। তাঁদের মনোভাব তখন “এস এস আজ তুমি ইংরেজ ৷” 


পলাশী, হায় পলাশী! 

নদীয়া জেলার পলাশী । ভাগীরথী.নদী তীরের ছোট্ট একটা গ্রাম ৷ 
গ্রামের ভিতর বিরাট এক আমবাগান। 

আজ থেকে দ:’শো একন্রিশ বছর আগের. কথা। সোঁদন সেই 
আমবাগানে ভারতবাসীর ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলা হয়েছিল। আর তার 
ফলে শুধ ভারত নয়, দেশ-বিদেশে ছাড়িয়ে পড়ল পলাশীর নাম ৷ 

কি সেই ঘটনা? সেই.প্দরানো দিনের পুরানো ঘটনা আবার নতুন 
করে বলা যাক । 

আঁলনগরের সন্ধির পর ?সরাজ ও ইংরেজ দু’পক্ষই চুপচাপ ছিল। 

ইংরেজরা ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। তারা খুজে বেড়াচ্ছিল-_ 
কোন্‌ ছলে টেনে নামান যায় ?সরাজউদ্দৌলাকে ৷ 

শয়তানের ছলের অভাব হয় না। 
ইংরেজ সেনাপাঁত রবার্ট“ ক্লাইভের । 

শা দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসদের লড়াই বেধে 
গেল। ফরাসীরা সে লড়াইয়ে হেরে যায়। অনেক ফরাস সেখান 


থেকে পালিয়ে এসোঁছল বাঙলায়। নবাব সিরাজউদ্দোলা তাদের আশ্রয় 
দিয়োছলেন। 


ক্লাইভ দেখলেন এই তো সুযোগ । 
আঁলনগরের সাঁন্ধর চুক্তি ভেঙ্গেছেন। এ 
যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রবার্ট“ ক্লাইভ । 


তার আগেই মীরজাফরের সঙ্গে গোপন চু'ক্ত হয়োছল রবার্ট ক্লাইভের । 


ছলের সন্ধান পেতে দেরী হল না 


ফরাসীদের আশ্রয় য়ে নবাব 
ই অজনহাতে নবাবের বিরুদ্ধে 


মীরজাফর নবাবের সঙ্গে সৈন্য নিয়ে যাবেন। কিন্তু সৈন্যদের তান যুদ্ধ 
করার হনকুম দেবেন না। তানি ও তাঁর সৈন্যরা পুতুলের মত ই 
থাকবে যুদ্ধক্ষেত্রে । রি 


রবার্ট ক্লাইভ তন হাজার সৈন্য নিয়ে মযার্শদাবাদ দখল করতে রওনা 


‘qa কেমন করে স্বাধীন হলাম 


হলেন কলকাতা থেকে । ওাঁদকে নবাব 1সরাজউদ্দৌলা পণ্ঠাশ হাজার 
সৈন্য নিয়ে. এগয়ে এলেন ক্লাইভকে বাধা দিতে । 

নদীয়া জেলার পলাশীর আমবাগানে দ দলই ছাউান ফেলল । 

{সিরাজের সৈন্যসজ্জা দেখে রবার্ট ক্লাইভ ভয় পেয়ে গয়োঁছলেন। 
কিন্তু তান ছিলেন দুঃসাহসী তাই 'পাঁছয়ে না গিয়ে যুদ্ধ শুরু করে 
দিলেন তাঁন। 

যুদ্ধের প্রথম দিকে নবাবেরই জয় হাঁচ্ছল। মীরজাফর তাঁর সৈন্য- 
সামন্ত নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ?িলেন.। কিন্তু মীরমদন ও মোহনলালের 
আক্রমণে ইংরেজ সৈন্য গছ হটতে লাগল । তারা আমবাগানের 
{ভতরে আশ্রয় নয়েছিল ৷ 

এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটল । গোলার আঘাতে মীরমদন প্রাণ 
ধ্দলেন। নবাব ভয় পেয়ে গমরজাফরকে তাঁর তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন । 
শমরজাফরকে যুদ্ধ করার জন্য কাকুতমনীত করতে লাগলেন । 
মরজাফর কোরান ছঃয়ে শপথ করলেন, তান যুদ্ধ করবেন। তবে 
সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দতে বললেন । 

মীরমদন মারা গেলেও নবাবের সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়েনি। 
মোহনলালের আক্রমণে ক্লাইভের সৈন্যরা কেবলই পিছ হটছিল। বাঁচার 
পথ খইজাছল। আর 'ঁকছুক্ষণ যুদ্ধ চললে ক্লাইভ অবশ্যই হেরে 
যেত ৷ 'মরজাফর তাই এই চালা দয়োছিলেন । 

নসরাজউদ্দৌলার একে বয়স কম, তার উপর তান ছিলেন ভীতু 
প্রকৃতির । তান সঙ্গে সঙ্গে মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ 'দয়ে 
পাঠালেন। মোহনলাল যুদ্ধ থামাতে রাজী হলেন না। 

এই সময় এক পশলা জল হলে; নবাবের সৈন্যদলের বারুদ ভিজে 
গেল। ইংরেজদের বারুদ ঢাকা দেওয়ার মত আচ্ছাদন ছিল। 

[মীরজাফর আবার রাজকে যুদ্ধ থামাবার অনুরোধ জানালেন । 
নবাব আবার মোহনলালের কাছ লোক পাঠালেন। মোহনলাল কিন্তু 
যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন । 


পলাশ’, হার পলাশী ! ৭৯ 


ইংরেজ সেনাদলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল । িরজাফর আবার 
নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ রাখার অনুরোধ জানালেন । নবাব আবার লোক 
পাঠালেন মোহনলালের কাছে। 
মোহনলাল আর নবাবের আদেশ অমান্য করতে সাহস পেলেন না। 
তান যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। নবাবের সৈন্যরা তাঁকুর দিকে 
{ফরছেন। এমন সময়__ 
আবার হইল শুরু কামান গর্জন । 
ইংরেজ পছ; হতে করে আক্রমণ ॥ 
রণক্লা্ত নবাবের সৈন্যদল হায় । 
1দশাহারা হয়ে পড়ে ছটিয়া পালায় ॥ 
গার্জল মোহনলাল ; শোন সৈন্যগণ | 
করিয়া দাঁড়াও ; পুনঃ শুরু কর রণ॥ 
ইংরেজ সেনা যেন পালাতে না পারে। 
আজকার রণে শেষ কাঁরব সবারে ॥ 
কোথা মীরজাফর ! করে এহেন পাতক । 
সমুচিত শাস্তি পাবে বিশ্বাসঘাতক ॥ 
মোহনলাল অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু সৈন্যরা সারাদিনের 
পাঁরগ্রমে ক্লান্ত । ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটে পালাচ্ছে তাঁদকে আর 
ফেরান গেল না। বারুদ ভিজে যাওয়ায় ঠিকমত কামান চালান গেল না । 
মোহনলাল যুদ্ধে প্রাণ দিলেন । নবাবের পরাজয় ঘটল ৷ 
{সরাজউদ্দোলা তাড়াতাঁড়  মবার্শদাবাদে পাঁলয়ে গেলেন। 
ভেবোছলেন, সৈন্যসংগ্রহ করে আবার যুদ্ধ করবেন ইংরেজদের সঙ্গে । 
িন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না । মমর্শদাবাদে থাকলে বপদ ঘটতে 
পারে। সে কথা বুঝে পালিয়ে গেলেন তানি । কিন্তু পথে ধরা 
পড়লেন। এক মুসলমান ফাঁকর বিশবাসঘাতকতা করে তাঁকে ধাঁরয়ে 
দিয়োছল ৷ 'সরাজকে বন্দী করে মার্শ দাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়োঁছল । 
মশরজাফরের ছেলে মীরণের হুকুমে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা 
হয়োছল তাঁকে । 


৪০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 

হায় পলাশী ! সৌদন পলাশীর মাঠে যুদ্ধ ষুদ্ধ খেলায় শুধু নবাবের 
পরাজয় ঘটোন।। সোদনই ভারত ও ভারতবাসীর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান 
ও দুর্দশার বীজ বোনা হয়োছল পলাশীর রন্তরাঙা আমবাগানে ৷ নদীয়া 
জেলার এক অখ্যাত, অপাঁরচিত গ্রাম ঠাঁই পেল প্যথবীর ইাঁতহাসে । 


পলাশীর পরে 


মীরজাফর ভেবোছলেন বাঙলার মসনদে বসে তান আপন খ্দীশমত 
রাজ্য শাসন করবেন। কল্ত তা হল না। "তান প্দতুল নবাব হয়ে 
মসনদে বসে রইলেন। দেশ শাসনের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। ক্লাইভ 
যা বলতেন, তাঁকে তাই-ই করতে হত! 

নবাবী পাওয়ার জন্য, মীরজাফর, ইংরেজদের অনেক টাকা দেওয়ার 
প্রীতশ্রদীত দদয়োঁছলেন । সরাজের রাজকোষ থেকে ক্লাইভ অনেক টাকা- 
কাঁড়, ধনরত্ব লুঠ করোছলেন। কিন্তু তাতেও. তাঁর আশা মেটোন। 
পাওনা টাকার জন্য মশরজাফরকে বার বার তাগাদা দেওয়া হাঁচ্ছিল, হাক 
দেওয়া হচ্ছিল। তাগাদায় তাগাদায় মীরজাফর বিরক্ত হয়ে উঠোৌছলেন। 

ইংরেজদের পাওনা মেটাবার মত টাকা ম্ার্শদাঝদের রাজকোষে 
{ছল না। তাছাড়া ইংরেজদের এত দাপট এত খবরদারী মশরজাফরের 
সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু মুখের উপর প্রাতবাদ করার সাহসও তাঁর 
{ছল না। ‘তাই তান গোপনে ডাচ বাঁণকদের সঙ্গে চক্রান্ত শুরু করে 
দিলেন । তাঁদের সাহায্যে ইংরেজদের হটাতে চাইলেন বাঙলা দেশ থেকে । 
চুড়ায় তখন ডাচ বা ওলন্দাজদের বাণিজ্য কুঁঠ ছিল। চক্রান্তের কথা 
ইংরেজরা জানতে পারল । তারা তখন মীরজাফরের বদলে তার জামাই 
মীরকাসমকে বাঙলার মসনদে বসাল। 

মীরকাসিম মীরজাফরের মত কাপুরুষ ও অকর্মণ্য ছিলেন না। 
তান নিজের খুশিমত রাজ্যশাসন করতে লাগলেন । মীরজাফরের আমলে 
কোম্পানীর কর্মচারীরা কোন শক না দিয়ে ব্যবসা করত। কিন্তু 
এদেশী ব্যবসায়ীকে শুল্ক দিতে হত। মীরকাঁসম সকলকেই 'বনা 


পলাশীর পরে ৮১ 


শুল্কে ব্যবসা করার অধিকার দিলেন। তার ফলে দেশায় ব্যবসায়ীদের 
সুবিধা হল ৷ - কিন্তু ইংরেজরা খুব রেগে গেলেন । মীরকাসিমের সঙ্গে 
ইংরেজদের বিবাদ বেধে গেল । 

মীরকাসিম মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী সাঁরয়ে মুঙ্গেরে (বহার ) 
নিয়ে গেলেন। নিজের সৈন্যদলকে ইউরোপীয় প্রথায় যুদ্ধাবদ্যা শেখানর 
ব্যবস্থা করলেন । এসব ঘটনায় ইংরেজরা ভয় পেয়ে গেল। ইংরেজদের 
পাটনা কুঠির শাসনকর্তা এলস, পাটনা শহর দখল করে নিলেন ৷ 
মীরকাসম য্বদ্ধ করে পাটনা শহর পুনরায় দখল করলেন । 

কাটোয়া, ঘোরয়া ও উধুয়ানালার যুদ্ধে মীরকাসম ইংরেজদের কাছে 
হেরে গেলেন। রাজ্য ছেড়ে তানি চলে গেলেন অযোধ্যায়। অযোধ্যার 
নবাব সূজাউদ্দৌলা ও মূঘল সম্রাট শাহ আলমের সাহায্যে তান নতুন 
করে সেনাদল গড়লেন । বক্সারে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাসমের আবার 
যুদ্ধ হল। যুদ্ধে হেরে গিয়ে মীরকাসম পালিয়ে গেলেন । ইংরেজরা 
মীরজ।ফরকে আবার বাঙলার মসনদে বসাল। মীরজাফর মারা যাওয়ার 
পর তাঁর ছেলে নাঁজম-উদ্‌দৌলা হলেন বাঙলার নবাব। এই সময় 
ক্লাইভকে আবার বাঙলার গভর্ণর বা শাসনকর্তা করে পাঠান হল । 

ক্লাইভ মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাঙলা বিহার ডীঁড়ষ্যার 
দেওয়ানী লাভ করলেন। অযোধ্যার নবাব ইংরেজদের এলাহাবাদ ও 
কোরা-_এই দুটি প্রদেশ ছেড়ে দিয়োছিলেন। দেওয়ান! লাভের বানিময়ে 
ক্লাইভ সম্রাট শাহ আলমকে দান করে দিলেন। তাছাড়া বছরে ছাব্বশ 
লক্ষ টাকা দিতে রাজী হলেন । আরও চুক্তি হল যে, বাঙলার নবাবকে 
বছরে তপান্ন লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে । 

ক্লাইভ এক নতুন শাসনব্যবস্থা চাল; করলেন । এই ব্যবস্থায় নবাবকে 
খাজনা আদায় ও শাসন পাঁরচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু এসব 
কাজ পাঁরচালনার ক্ষমতা থাকল কোম্পানীর হাতে । এই ব্যবস্থা চাল্দ 
করে ক্লাইভ আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন । 

এই শাসনব্যবস্থায় প্রজাদের খুবই দর্গাত হয়োছিল। নবাবের 
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কর্মচারীরা নবাবকে তোয়াক্কা করত না। ইংরেজদের আশ্রয়ে থেকে, 
খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর দারুণ অত্যাচার শুরু করে দিল । 
কছাীদন পরেই বাঙলাদেশে এক দুর্ভক্ষ দেখা দল । বাঙলা ১১৭৬ 
সালে এই“দুর্ভক্ষ ঘটোছল । (দুশো উনিশ বছর আগে )। হাতহাসে 
এই ভ্াভক্ষকে তাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়। বাঁঙ্কমচন্দ্রে 
আনন্দমমঠে এই মন্বন্তরের কথা লেখা আছে। দ্যার্ভক্ষে বাঙলার 
{তনভাগের একভাগ লোক মারা 'গয়োছল । বাঙলার তনভাগের 
এ্রকভগ জাম বনে-জঙ্গলে ঢেকে [গয়োছিল । 

মোগল আমলে দ্াভক্ষ হলে খাজনা মকুব করা হত! কিন্তু নবাবের 
কর্ষচরীরা দর্ভক্ষের বছরেও জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করোছল । 
নবাবের তো কোন ক্ষমতাই ছিল না। কোম্পানীর কর্মচারীরাও লোকের 
প্রন বাঁচানোর চেস্টা করোনি ৷ বরং অনেকে চড়া দরে চাল বেচে রাতারাতি 
নট হয়ে গিয়োছল ৷ 


নন্দকুমারের ফাসি হল 


হয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা লণ্ডনে পেছাল । কোম্পানীর কর্তারা 


তখন ওয়ারেন হোঁপ্টংসকে বাঙলার গভর্ণর বা শাসনকর্তা করে পাঠালেন। 
হোস্টংস পরে গভর্ণর জেনারেল উপাঁধ পান । 


ইংরেজ জামদারের উপাধি লর্ড । তাঁরা নামের আগে লর্ড লিখতেন । 
এদেশী লোকেরা লর্ডকে লারড উচ্চারণ করতেন। লারড থেকে লাট 
সাহেব শব্দাট এসেছে । 

গ্কাভর্ণর জেনারেলদের বেশীর ভাগই ছিল লর্ড পাঁরবারের লোক। 
সাধারণ লোকেরা গভর্ণর জেনারেলকে তাই। লাটসাহেব বলত। অবশ্য 
ওয়ারেন হেস্টিংস লর্ড পারবারের লোক ছিলেন না । 

হোঁ“্টংস তের বছর বাঙলার গভর্ণর ছিলেন। তান এসে নবাবের 
হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নলেন। কোম্পানি দেশশাসনের সব দায়িত্ব 
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নন্দকুমারের ফাঁসি হল ৮৩ 
গ্রহণ করল । মুর্শিদাবাদের বদলে কলকাতাকে বাঙলার রাজধানদ করা 
হল। জেলায় জেলায় ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করা হল। বড় বড় 
মামলা-মোকদ্দমার বিচারের জন্য কলকাতায় নাট প্রধান আদালত্্ক্মোল। 
হল । হোস্টিংসের আমলেই বাঙলা বিহার উঁড়িষ্যায় পুরোপদীর ইংরোজ 
শাসন কায়েম হয় । 

হোস্টংসের- আমলে মারাঠাদের সঙ্গে ও মহাীশরের হায়দার আলির 
সঙ্গে ইংরেজদের যাদ্ধ হয়। হেস্টিংস অযোধ্যার নবার সুজাউদ্দৌলাকে 
সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন । সৈন্য সাহায্য পেয়ে সূজাউন্দৌলা রোহলাদের 
রাজ্য আঁধিকার করেন। হোস্টংস সেজন্য সুজাউদ্দৌলার কাছ থেকে 
অনেক টাকা আদায় করে নেন। 

হেস্টিংস শিক্ষানুরাগী ছিলেন । তান কলকাতায় মাদ্রাসা খোলেন। 
তাঁর আমলেই কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি খোলা হয় । এ ব্যাপারে 
স্যার'উইলিয়ম জোন:সকে তিনি বিশেষ সাহায্য করেন । 

হেস্টিংসের অনেক গণ ছিল । কিন্তু তিনি একি দারুণ অন্যায় 
কাজ করেছিলেন । তাঁর আমলেই মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। আর 
এই ফাঁসির জন্য তান নিজে দায়ী । ইংরেজ আমলে সেই প্রথম একজন 
বাঙালী তথা ভারতীয়কে ফাঁস দেওয়া হয়োছল। বিনাদোষে, মিথ্যা 
আঁভযোগ এনে, তুচ্ছ কারণে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়োছল । এই ফাঁস 
দেওয়ার ঘটনায় হেস্টিংসের চক্লান্ত ছিল তাই আদালত থেকেও কোন 
স্মবিচার পানান মহারাজ নন্দকুমার । 

নন্দকুমার ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ ৷ বারভূম জেলার ভদ্রপররের 
আঁধবাসী। তান শাক্ষিত, সাহসী, রণনিপুণ-ও বেশ কারিৎকর্মা লোক 
িলেন। রাজনীতি তান ভালই বুঝতেন । শাসনকার্ষে তাঁর বিশেষ 
দক্ষতা ছিল। অঙ্কশাস্ত্র এবং রাজস্ব-নীতিতেও তাঁর বেশ দখল ছিল। 
বাঙলার নবাবের অধানে তান হিজল? ও মাহষাদল পরগণার তহাশিলদারের 
কাজ করতেন । ] | 

আঁলবার্দ মারা গেলে, বাঙলার নবাব ?সরাজউদ্দৌলা তাঁকে হুখলীর 
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ফৌজদার নিযুক্ত করেন! সেই সময় ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ 
বাধে। ইংরেজসেনারা কলকাতা থেকে চন্দননগর দখল করতে যায়। 
সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ সেনাদলকে বাধা দেবার জন্য নন্দকুমারকে 'নর্দেশ 
দেন। কল্তু, নন্দকুমার সে নির্দেশ অমান্য করেন। সেজন্য 
সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে পদচ্যুত করেন । 

সরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর মীরজাফরকে বাঙলার মসনদে বসান 
হয়। এই সময়ে নন্দকুমার বাঙলা বিহার উাঁড়ষ্যার দেওয়ানী পদ 
ও রাজা উপাঁধ পান। তখন থেকেই 1তাঁন মহারাজ নন্দকুমার নামে 
পাঁরাচত হয়ে ওঠেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে বর্ধমান, নদীয়া 
ও হগলীর কালেকটর ( রাজস্ব সংগ্রাহক) পদে নিয়োগ করেন। পরে 
তাঁকে বাঙলার নায়েবসুবা পদে নিয়োগ করা হয় । 

হোঁস্টংস মীরজাফরের বিধবা পত্নী মাঁণবেগমের কাছ থেকে অনেক 
টাকা উৎকোচ বা ঘুষ নেন। গভর্ণরের কাজে সাহায্য করার জন্য, একটি 
“কাউনাঁসল' বা পরিষদ গঠন করা হয়োছল। সেই কাউনাসলের কাছে 
মহারাজ নন্দকুমার এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। হেস্টিংসেরএভয়ে কেউ 
সাক্ষী না দেওয়ায় সে আভযোগ প্রমাণ করা যায়নি ৷ 

এ ঘটনায় হেস্টিংস খুব অপদস্থ হন। অপমানের গ্রাতশোধ 
নেওয়ার জন্য তান নানারকম চক্রান্ত শর করে 'দিলেন। | 

বারওয়েল নামে কাউনাীসলের এক সদস্য ছিলেন। তান ছলেন! 
হেস্টিংসের সমর্থক । হোঁস্টংসের নামে মিথ্যা আঁভযোগ আনার দায়ে 
তান আদালতে নন্দকুমারের নামে নালিশ দায়ের করলেন । এই মামলায় 
নন্দকুমার হেরে গেলে, তেমন কিছ শাস্তি হল না। তাই নন্দকুমারকে 
চরম শাস্ত দিতে, জালয়াতর আঁভযোগ আনা হল। হেস্টিংসের 
চক্কান্তে কামালডীদ্দন নামে এক মুসলমান ব্যবসায়ী স্দীপ্রম কোর্টে, 
নন্দকুমারের নামে দলিল জাল করার নালিশ জানালেন । 

স্যার ইলাইজা ইম্পো তখন স্মাপ্রম কোর্টের প্রধান বিচারপাঁতি। 1তাঁন 
ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধন । 1বচারে তান নন্দকুমারকে ফাঁস দেওয়ার 


. ৮২২ ১ শা, গাঁ শা টাটা 
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আদেশ দিলেন । সেকালে ইংল্যাণ্ডে জালিয়াতি করার জন্য ফাঁসি দেওয়া 
হত। ভারতে সে আইন চাল; ছিল না। ভারতীয় আইন অনুযায়ী 
তখন এ দেশের লোকেদের বিচার হত! কিল্তু নন্দকুমারের ক্ষেত্রে তার 
ব্যাতিক্রম ঘটল ৷ ইংল্যাণ্ডে প্রচালত আইন অনুযায়ী তাঁর ফাঁসির 
আদেশ দেওয়া হল। হোস্টিংসের অনুরোধে ও চাপে পড়ে স্যার ইলাইজা 
ইম্পো এরকম আদেশ দিয়ৌছলেন বলে অনেকে অনুমান করেন । 

সতেরশো পণ্চাত্তর খৃষ্টাব্দে পাঁচই আগষ্ট । আজ থেকে দুশো তের 
বছর আগের ঘটনা । এদিন নন্দকুমারে ফাঁসির দন ধার্য হয়। দেশের 
অনেক গণ্যমান্য লোক ফাঁসর আদেশ রদ করার অনরোধ জানাল । 
বাঙলার নবাবও ফাঁস না দেওয়ার জন্য হোস্টংসকে অনেক অন:নয়বনয় 
করেন। কিন্তু হেস্টিংস কারও কথায় কর্ণপাত করেনান। 

নন্দকুমারের ফাঁসর দিন কলকাতার প্রত্যেক হিন্দ; পাঁরবারে অরন্ধন 
(রোম্না না করা) পাঁলত হয়। মহারাজ নন্দকুমার হাঁস মুখে মৃত্যুবরণ 
করেন। ফাস হয়ে যাওয়ার পরে, অনেকেই পাপ ম্দান্তর জন্য গঙ্গাদ্নান 
করেন। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দ: কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়ে, অন্য 
জায়গায় বাস করতে থাকেন। মিথ্যা অভিযোগে ফাঁস হয়োছল বলে 
ভারতবাসীর মনে মহারাজ নন্দকুমার আজও অমর । | 
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আজ থেকে একশো উনা্রশ বছর আগের কথা । লর্ড ডালহৌসী 
তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট । 

ওয়ারেন হোঁপ্টংস থেকে লর্ড ডালহোসীর আমল ৷ এই সময়ের মধ্যে 
বাহাত্তর বছর পার হয়ে গেছে । ভারতের ছোট বড় অনেক রাজ্য কোম্পানী 
দখল করে নিয়েছে! কোম্পানীর ভয়ে অনেক রাজা মহারাজা নবাব, 
তাদের কথামত রাজ্য শাসন করছে। র 

এই সময়ের মধ্যে দেশেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল। দেশশাসনের 
অনেক নতুন আইন-কানুন চাল: করেছিল ইংরেজরা । দেশে ইংরোজ 


৮৬ কেমন করে স্বাধীন হলাম , 


শিক্ষা চাল; হয়োছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ দেওয়া হয়ে- 
ছিল। অনেক নতুন পথঘাট তৈরী ও মেরামত করায় যাতায়তের সাবধা 
হয়। ডালহৌসীর আমলে দেশে রেলপথ খোলা হয়োছল.। ডাকে 
চিঠি পাঠান, টোলগ্রাফে খবর পাঠান-_এসব ব্যবস্থা চালু করা হয়োছল । 
জেলায় 'ডাস্টুন্ট বোর্ড, শহরে 'মউানাঁসপ্যালিটি স্থাপন করা হয়োছিল। 
ঠগ ও পিগ্ডারী দস্যুদের দমন করায় লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাতায়াত 
করতে পারত । 

এই সময়ে অনেক সামাঁজক কুপ্রথা আইন করে বন্ধ করা হয়৷ 
সতাঁদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়োছল। 'বধ্বাববাহ চালু করা 
হয়োছল। 

দেশে অনেক কলকারখানা খোলা হয়োছল ৷ এই সময় নতুন এক 
ধরনের জামদার? প্রথা চালু হয় ॥ তার নাম চিরস্থায়ণ বন্দোবস্ত ৷ 

এই আমলে দেশের কুটির শিল্প একেবারে নষ্ট করে ফেলা হয় ৷ 
ইংরেজ কোম্পানীর তৈরী কলকারখানার' জিনিসে বাজার ছেয়ে যায়। 
বিদেশের তৈরী জিনিসও এদেশের বাজার দখল করে বসে। শিল্পীরা 
বেকার হয়ে যায়। সবাই চাষবাসের দিকে ঝঃকে পড়ে ।. ফলে জমির 
উপর চাপ পড়ে । নীলকররা জোর করে চাষীদের জাঁমতে বীজ বুনত ৷ 
তাদের অত্যাচারে চাষীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠোঁছল। 

নানাকারণে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না । 
কি চাষী, কি শ্রামক, সকলেরই অবস্থা তখন শোচনীয় । ইংরোজ শিখে 
অনেকে খষ্টান হয়ে যাচ্ছিল। আগে কেউ অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে, বিষয়- 
সম্পান্তর ভাগ পেত না। আইন করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয় । অনেকে 
ভেবোছিল ইংরেজরা জোর করে সবাইকে খ্‌চ্টান করতে চায়। তাই 
এরকম ধর্মীল্তর আইন চাল করা হয়েছে। 


ইংরেজ [শিখে অনেকে তখন কল-কারখানা, আঁফসে চাকার করত । 


তাদের অবস্থা অবশ্য ভালই ছিল। অবশ্য তাদের সংখ্যা খুব কম। 
জমিদারদের অবস্থাও মোটামুটি ভাল ছিল । 


. ডালহোসী  নানাসাহেবকে বৃত্তি দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। লড 
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দেশীয় রাজা মহারাজা নবাবরা তখন খুব ভয়ে ভয়ে দিন কাটাত॥ 
সকলেই ভয় করত-_বুঁঝিবা কোন অজুহাতে ইংরেজরা তাদের রাজ্য দখল 
করে নেয়। তাঁরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে তা থেকে বণ্চিত 
করা হয় তাঁদকে ৷ - 

নানাঁদকে দেশের উন্নাত হলেও সকলের অসন্তোষ দনে দিনে বেড়ে 
চলেছিল। লর্ড ডালহোঁসাী কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যার নবাবের 
রাজ্য কেড়ে নয়োছিলেন। হায়দ্রাবাদের নিজামের বেরার প্রদেশ দখল করে 
নেওয়া হয়। অপ্যত্রক রাজারা মারা গেলে তাঁদের পোষ্যপনত্ররা রাজা 
হতেন। লর্ড ডালহোঁসী আইন করে পোষ্যপূত্রদের সে আঁধকার কেড়ে 
নেন। তার ফলে সাতারা, ঝাঁস, নাগপদুর প্রভৃতি রাজ্য কোম্পানীর দখলে 
আসে। পেশোয়া বাজীরাওয়ের রাজ্য আগেই কেড়ে নেওয়া হয়োছল ॥ 
তার বদলে তাঁকে বাঁষ'ক বৃত্তি দেওয়া হত। তাঁর কোন ছেলে ছিল না ॥ 
তাঁর পোষ্যপুত্রের নাম ছিল নানাসাহের। পেশোয়া মারা গেলে 
৫ 
ডালহোঁপশী দিল্লীর মুঘল সম্রাট শাহ আলমকে দিল্লী থেকে সরিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন। তার ফলে দেশের মুসলমানেরা ইংরেজ শাসনের প্রীতি 
বিরূপ হয়ে ওঠে । | 

দখল করা রাজ্যের প্রজা, রাজকর্মচার সবাই ইংরেজ শাসনের উপর 
বিরূপ হয়ে উঠোঁছল। কোম্পানীর সেনাদলে অনেক দেশীয় সিপাহী 
ছল । তাদের উপর ইংরেজ সেনাপাতিরা খর দুর্ব্যবহার করত ৷ তাদের 
বেতন ইংরেজ িপাহীদের তুলনায় অনেক কম ছল ৷ সিপাহীদের মধ্যে 
হিন্দ: ও মুসলমান ?িপাহীর সংখ্যাই ছিল বেশী। তাদের ধারণা ছিল, 
ইংরেজরা তাদের ধর্মনাশ করে খ্‌ষ্টান করতে চায়। দেশীয় সিপাহীরা 
তাই ইংরেজ শাসনের প্রত দিনে দিনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠোঁছল । 

আগুনে ঘি পড়লে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে । একাঁটি ঘটনায় 
দেশীয় ?সপাহণীদের অসন্তোষ দাউ দাউ করে জলে উঠল । 

ইংরেজ সেনাদলে, এ সময়ে নতুন এক ধরনের বন্দুক চাল; করা হয়ে- 
{ছল ৷ এই বন্দুকের নাম__এনাফল্ড রাইফেল । এই ধরনের বন্দুকের 


Er) কেমন করে স্বাধীন হলাম 


(টোটা দাঁতে কেটে নলের ভিতরে পুরতে হত । টোটায় চার্ব মেশান 
‘থাকত । আগে থেকেই হিন্দু মুসলমান সি পাহনীদের মনে ধর্মনাশের ভয় 
“ছল । নতুন বন্দুকের টোটা দাঁতে কাটতে হওয়ায় তাদের ভয় ও সন্দেহ 
" বেড়ে গেল । এমন সময় চারাঁদকে গুজব ছাড়িয়ে পড়ল টোটায় গরু ও 
শুয়োরের চাঁ্ব মেশান .আছে। তাদের ধারণা হল ইংরেজরা কৌশলে 
তাদের ধর্মনাশ করছে। তারা রেগে ফেটে পড়ল। ইংরেজদের [বিরদ্ধে 


শীবদ্রোহ ঘোষণা করল । [সপাহণীরা এই বিদ্রোহ শুরু করায় এই দ্রোহের 
নাম [সিপাহী বিদ্রোহ। 


কলকাতার কাছাকাছি ব্যারাকপুর ও ম্ার্শমাবাদের বহরমপুরে সেনা- 
নিবাস ছিল। এই দুটি সেনানিবাসের সপাহণরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। পরে সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন ছাঁড়য়ে পড়ে। দিলা, 
কানপ্র মীরাট, লক্ষে, আম্বালা, বহার, বেনারস প্রভৃতি রাজ্যের 
পাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। পাহারা 'দল্লশ ও মোগল বাদশাহের 
দিল্লীর প্রাসাদ দখল করে নিল। বৃদ্ধ সম্রাট "দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে 
হন্দদদ্তানের সম্রাট বলে ঘোষণা করল ৷ 


এই সহযোগে নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন । 
তান কানপুরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন । ঝান্সীর বীর রাণী 
লক্ষীবাঈ-এর দত্তকপূত্রকে রাজ্য থেকে বাঁণত করা হয়েছিল। ঝান্সপর 
রাণী তাঁর সেনাদল নয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মারাঠা বীর 
তাঁতিয়াতোপটীও বিদ্রোহণী ?সপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন । রাণণ 


লক্ষরীবাঈ ও তাঁতিয়াতোপ মধ্য ভারতের বিদ্রোহী দলকে পাঁরচালনা 
করেন। 


বিদ্রোহী িপাহীরা খুব সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও শেষে 
পরাজিত হয় । তার নানা কারণ ছিল। ইংরেজদের মত কামান বন্দুক 
তাদের ছিল না। ইংরেজদের রণকৌশলও তাদের তুলনায় অনেক উন্নত 
ছিল। বিদ্রোহশী [সিপাহণীদলের মধ্যে যোগাযোগের অভাব ছল । 
নানাসাহেব, তাঁতীয়াতোপী ও রাণী লক্ষনীবাঈ বীর ও সাহস হলেও, 


সিপাহী বিদ্রোহ বে 
সেনাদল পাঁরচালনার আঁভজ্ঞতা তাঁদের ছিল না! অনেক দেশীয় রাজা 
মহারাজা ও নবাব বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন । 
কাশ্মীরের গুলাব ?সংহ মারাঠাবীর সন্ধিয়া হায়দ্রাবাদের ানজামে 
ও ভূপালের বেগমের দানই ছিল সবচেয়ে বেশী। পাঞ্জাবের শিখ 
ও নেপালের গোর্খ/রা বিদ্রোহ দমনে প্রাণপণ য্যদ্ধ করেন । দেশীয় রাজারা 
বিদ্রোহ দমনে সাহায্য না করলে হয়ত ?সপাহাদের পরাজয় ঘটত না। 
ফলে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটত অনেকে তাই সিপাহী 
বদ্রোহকে “ভারতের প্রথম দ্বাধীনত! সংগ্রাম়’’ বলে উল্লেখ করেন। 
বশর রাণী লক্ষ্ীবাঈ যদদ্ধক্ষেতে নিহত হন। তাঁতীয়াতোপীকে 
বন্দী করে ফাঁসি দেওয়া হয়। পরাজিত নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে 
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৮ ১২১১৮ 
রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁতিয়াতোপী 
পালিয়ে যান। মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে রে্গ*নে নির্বাসনে পাঠান 
হয়। বাহাদুর শাহের দুই পৌন্রকে গড়ল, করে মেরে ফেলা হল। 
ভারতের মাটি থেকে মূঘল শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল একেবারে । 
1সপাহী বিদ্রোহের পর, ভারতে ইস্ট-ইাণ্ডয়া কোম্পানীর শাসন শেষ 
হল । ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া সরাসার ভারতের শাসনভার গ্রহণ 
করলেন। তাঁকে ভারত-সম্রাজ্ঞী হিসাবে ঘোষণা করা হল। 


৯০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


কোম্পানী শাসনে দেশের লোক ইংরেজদের প্রাত খুবই বিরূপ হয়ে 
উঠেছিল। দেশীয় রাজা মহারাজা ও নবাবরাও নিজেদের খুব অসহায় 
বোধ করতেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসরাও 'দনে দিনে 
অসন্তুষ্ট হয়ে উঠাছলেন। সকলের মন থেকে অসন্তোষ দুর করার জন্য 


মহারাণী ভিষ্টোরয়া একাঁট ঘোষণাপত্র প্রচার করেন ৷ সেই ঘোষণাপত্রে 
বলা হয়োছল-_ 

অন্যায় ভাবে দেশীয় রাজ্য অধিকার করা হবে না৷ 

হিন্দ মঃসলমানের ধর্মীব*বাসে আঘাত দেওয়া হবে না। 


শিক্ষিত ও যোগ্য ভারতবাসরা বড় বড় সরকার চাকার পাবে। 

লোহার বাসর ঘর তৈরী করে লখান্দরকে বাঁচান যায়ান । তেমান 
সংযোগ-স্দাবধার হাজার কথা বলেও, দেশবাসীর স্বাধীনতার ইচ্ছাকে . 
দমিয়ে রাখা যায়ান ৷ দেশবাসীর মনে দেশকে স্বাধীন করার ইচ্ছা ক্রমশঃ 
প্রবল হয়ে ওঠে । তার ফলে দেশের নানা জায়গায় আন্দোলন শুর হয় । 
এই আন্দোলন দুটি পথে ভাগ হয়ে যায়। একাঁট সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র 
বিপ্লবের পথ। অন্য পথাঁট হল শান্তিপূর্ণ আঁহংস আন্দোলনের পথ । 
দৃটি পথের মিলনই বিদেশ শাসন ও শোষণ থেকে ম্যান্ত পাওয়ার পথকে 
সুগম করেছিল । 


সশন্ত্র বিপ্লবের কাহিনী 


ইংরেজ আমলে দেশে নতুন ধরনের 'শক্ষার ঢেউ বয়ে যায়। এসময় 
দেশে মদদ্রাষন্ন বা ছাপাখানা খোলা হয়। এইসব ছাপাখানা থেকে অনেক 
নতুন ধরনের বই ছাপা হতে থাকে । অনেক মাসিক পাত্রকা ও সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হয়। এসব বই ও সংবাদপত্র পড়ে দেশের লোক, দেশ ও 
সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হয়। দেশকে তারা দেশজননশী বলে চিনতে 
শেখে । দেশবাসীকে তারা ভাই বলে মনে করতে থাকে । মনের এই 
নতুন ধারণার নামই নবজাগরণ । 

নবজাগরণের ফলে দেশের লোকের" মনে জাতীয়তাবোধ সৃষ্ট হয়। 
জাতীয়তাবোধ দি? তাস্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়লেই বোঝা, 


সশস্ত্র বিপ্লবের কাহিনী ৯১ 
যায়-ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী_ আমার প্রাণ! ভারতের 
সমাজ আমার ছিশুশব্যা-__দেশ ও দেশবাসীর প্রত এই মমতাবোধের 
নামই জাতীয়তা । 

জাতীয়তাবোধ বা নবজাগরণ হঠাৎ সৃচ্টি হয়নি। তার জন্য 
অনেক সাধক, অনেক মনীষী, অনেক শিক্ষাবিদ, অনেক লেখক-_-অনেক 
পাঁরশ্রম করেছেন৷ তাঁরা হলেন, রাজা রামমোহন । মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ 
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{বিবেকানন্দ 
ঠাকুর । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব । স্বামী বিবেকানন্দ । কেশব সেন । 
ডোঁভড হেয়ার । ডিরোঁজও ৷ বিদ্যাসাগর ৷ বঙ্কিমচন্দ্র 

বাঙ্কমচন্দ্ুই প্রথমে দেশকে মা বলে ডাকতে শেখান। তাঁর লেখা 
আনন্দমঠে বন্দেমাতরম নামে একাঁট গান আছে। এই “বন্দেমাতরম” 
উচ্চারণ করে অনেক দেশবাসী স্বাধীনতা আন্দো লনে ঝাঁপিয়ে পড়োছিল। 
বন্দেমাতরম গানের প্রথম স্তবকাট ভারতের জাতীয় স্তোন্র। 


*কছদ কালের মধ্যেই সারা দেশে জাতীয়তাবাদের ঢেউ ছাঁড়য়ে পড়ল। 
দেশের 'শাক্ষত যুবকেরা ইংরেজদের শাসন ও শোষণ মে বুজে মেনে 
{তে চাইল না । ইংরেজ রাজকর্মচারীরা কারণে অকারণে দেশবাসীকে 
পণড়ন করত। একদল শিক্ষিত যুবক অত্যাচারের শোন নেওয়ার জন্য 


৯২ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


মরিয়া হয়ে উঠল। তারা দেশের নানা জায়গায় গ্রপ্ত-সাঁমাত গঠন 
করেছিল। এই গ্প্ত-সামাত গঠনের উদ্দেশ্য ছল 

(ক) অত্যাচারী ইংরাজ কর্মচারীদের হত্যা করা । তাহলে ভয়ে 
আর কেউ এ ধরনের কাজ করবে না। 

(থ) ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব করা । 

ভারতের মধ্যে মহারাষ্ট্রে প্রথম সশস্র বিপ্লব শুরু হয়। সে আজ 
থেকে একশো দশ বছর আগের ঘটনা । 

সে সময়ে মহারাষ্ট্রে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষে দেশবাসীর 
কম্টের শেষ থাকে না। বিদেশী শাসক দ্দাভর্ষি দমনের জন্য মোটেই 
নজর দেয়ান। সেই সময়েই দিল্লীতে ধ্যমধামের সঙ্গে মহারাণন 
ভিষ্টোরিয়ার উপাধি গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। 

এই ঘটনায় বাসুদেব বলবন্ত ফাড়ুকে খুব ববচালত হন। [তান 
বিদেশী সরকারের অধীনে চাকার করতেন । বিদেশ সরকারের এই 
অবহেলা তার সহ্য হল না। তান 
দেশ থেকে বিদেশী শাসকদের উচ্ছেদ 
করতে চাইলেন। 

অবহেলিত রামোঁস জাতির 
যুবকদের নিয়ে তিনি একটি িপ্লবশ 
দল গঠন করোছিলেন। এজন্য অনেকে 
তাঁকে “দ্বিতীয় ?শবাজ” বলতেন । 

বগলবী দলের খরচ চালানর জন্য 
তান সরকারী কোষাগার লুঠ 
করেন। কয়েকটি রাজনোতিক 
ডাকাতিও করেন। পাঁচশো রোঁহলা 
সেনা যোগাড় করে তান {বলব ফাড়্‌কে 
করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ খবর জানাজানি হয়ে যায়৷ 


ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ফাড়কেকে আজীবন কারাদণ্ড 
দেওয়া হয়। জেলের ভেতরেই ফাড়্‌কে মারা যান। 


সশস্ বিপ্লবের কাহনী ৯৩, 


ফাড়্‌কের চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু একেবারে বিফলেও যায়নি ৷ 
তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে ভারতের নানা জায়গায় অনেক গপ্ত-সাঁমাত 
গড়ে ওঠে । 

মহারাণ্ট্রের বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম শহীদ, দুই ভাই । তাঁদের নাম 
__দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার ৷ 

আজ থেকে বিরানব্বই বছর আগেকার ঘটনা। সে সময় মহারাম্ট্ে 
প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে । প্লেগ রোগীদের বাঁড় থেকে সরিয়ে আলাদা 
জায়গায় রাখার আদেশ দেওয়া হয় । সেখানে সেবা, চিকিৎসা ও পথ্যের 
ভাল ব্যবস্থা ছিল না! তাছাড়া বাড়ি ছেড়ে কেউ ভয়ে যেতেও চাইত 
না। তাই প্লেগ হলেও অনেকে রোগ লুকিয়ে রাখত । প্লেগ আঁত 
ছোঁয়াচে রোগ । তার ফলে সুস্থ লোকজনের মধ্যে তাড়াতাঁড় রোগ 
ছড়িয়ে পড়াছল। 

প্লেগ হলে প্রথমে, দাবনা ও তলপেটের খাঁজের কাছে কুণ্চাঁক ফুলে 
ওঠে। তা দেখলেই বোঝা যায় প্লেগ হয়েছে কিনা । দুজন ইংরেজ 
কর্মচারগকে প্লেগ রোগীদের বাছাই করা ও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার 
দেওয়া হয়। তাঁদের নাম র্যাণ্ড ও আয়ার্ট্ট। 

র্যান্ড ও আয়ার্স্ট রোগী বাছাইয়ের নামে রোগীদের খ্মব পীড়ন 
করত। এমনাঁক মাহলাদের সঙ্গেও অশালীন ব্যবহার করতে ছাড়ত না। 
ভয়ে সাধারণ লোক কছ বলতে পারত না । তাদের অত্যাচার মুখ বুজে 
সহ্য করত । 

বাল গঙ্গাধর তিলক তখন ভারতের লোকমান্য নেতা । তানি ছিলেন 
মারাঠী। এ অত্যাচারের প্রাতবাদে এক জনসভা ডাকা হয়। সেই 
জনসভায় তান জনলাময়ী ভাষণ দেন। 

এই ঘটনার কিছু দিন পরে চাপেকার দুই ভাই র্যাপ্ড ও আয়ার্্টকে 
হত্যা করেন৷ দুই ভাই'ই ধরা পড়েন। দ'জনাকেই ফাঁসর আদেশ 


দেওয়া হয়। 
[তিলকের ভাষণই চাপেক'র দুই ভাইকে এ কাজে সাহস য্দাগয়েছে ॥ 


৯৪ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


এই অপরাধে তিলকের নামে রাজদ্রোহের মামলা আনা হয়। বিচারে 
তিলককে আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। 

মহারাষ্ট্রে বাল সমাজ’ ও “আর্য বান্ধব সমাজ’ নামে দুটি নামকরা 
গোপন বিপ্লব সমিতি ছিল । আর্য বান্ধব সমাজ ভীল ও গোণ্ড 
উপজাতিদের নিয়ে বিপ্লবী সেনাবাহনী তৈরী করার চেষ্টা করে। 
ভারতীয় সেনাদলেও বিগ্লব আনার চেস্টা করা হয় । 

বিনায়ক দামোদর সাভারকর মহারাচ্ট্রের একজন নামকরা বীর বিপ্লবী । 

সাভারকর লণ্ডনে যান। সেখান থেকে গোপনে বোমা তৈরীর নিয়ম 
ও পিস্তল পাঠাতে থাকেন । 

সাভারকর ভাইয়ের নাম গণেশ সাভারকর। দাদার পাঠান পিস্তল 
দিয়ে তান নাঁসকের জেলাশাসক জ্যাকসনকে হত্যা করেন । বিচারে তাঁর 
ফাঁস হয় । 

এই ঘটনার পর লণ্ডনে সাভারকরকে গ্রেপ্তার করা হয় ॥ 'বচারে তাঁকে 
দীর্ঘ দন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়োছল । 

সাভারকর পরে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। 


বিপ্লবে বাঙালী 

বগলবের আগুন বাঙলা দেশেও ছাঁড়য়ে পড়ে । দেশের নানা জায়গায় 
অনেক গুপ্ত বগ্লবী সাঁমাত গঠন করা হয় । 

বাঙলা দেশের প্রথম গ্প্ত বিপ্লবী সংগঠনের নাম অনুশীলন সামাত । 
সতীশ চন্দ্র বস; অনুশীলন সাঁমাত গঠন করেন। এই সমিতির প্রথম 
সভাপাঁতির নাম--প্রমথ নাথ মিত্র। অনুশনলন সাঁমাত ছিল__ভগিনী 
নবোঁদতার আশীর্বাদ ধন্য বিপ্লবী পাঁঠস্থান। 

ঢাকার অনুশীলন সাঁমততির সংগঠক ?ছিলেন__পীলন বিহারা দাস। 
তিনি একজন নামকরা লাঠিয়াল ছিলেন। সারা, দেশে এটির একশো 
যোলটি শাখা ছল । অনুশীলন সাঁমাতর সভ্যরা সরকারী টাকা ও 
অস্ব্রশদ্র লঠপাট করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করত ৷ | 


বিপ্লবে বাঙালী ৯৫ 


বাঙলার আর একটি বলবা সাঁমাতর নাম যুগান্তর । কলকাতার 
মানিকতলার মরার পুকুর রোডের একটি বাগানে যুগান্তরের গোপন 
ঘাঁটি খোলা হয় । অরাবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উল্লামকর দত্ত, বারান্দ 
নাথ ঘোষ, ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হেমচন্দ্ৰ কানুনগো, সত্যেন বসু, ডাঃ 
যদদগোপাল মুখোপাধ্যায়, সংরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী (রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ভাগনী) ও আরও অনেকে যুগান্তর দলের সভ্য ছিলেন। 
[িগ্লবা ক্ষযাদরামও ছিলেন যুগান্তর দলের সভ্য ৷ 


[িংসফোর্ড নামে কলকাতায় এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন । তান 
বিপ্লবীদের কঠোর দণ্ড দিতেন । অনেক সময় তুচ্ছ অপরাধের জন্য . 
কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। 'বিপ্লবীরা তাই িংসফোর্ডকে হত্যা করার 
মতলব করে। এ খবর জানাজান হয়ে যায়। ?কংসফোর্ডকে তাই 
[বিহারের মজঃফরপনরে বদল’ করে দেওয়া হয় । 


-_ ক্ষ্াদরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে কিংসফোর্ড হত্যার ভার দেওয়া হল। 
তাঁরা কিংসফোর্ডের বদলে, ভুল করে দু'জন ইংরেজ মহিলাকে বোমার 
আঘাতে হত্যা করেন। তাঁরা হলেন 
মিসেস কেনোড ও মিস কেনোঁড ; মা 
ও মেয়ে। প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার 
আগে আত্মহত্যা করেন ৷ ক্ষুদিরাম বস 
সে সুযোগ পেলেন না। তান ধরা 
পড়লেন । বিচারে ক্ষদ্রাদরাম বসুর 
ফাঁস হল। 

প্রফুল্ল চাক ও ক্্রাদরামের কাছে 
তল্লাসী করে কছু কাগজপন্র পাওয়া 
যায়। তার ভাত্ততে পযালস মরার 
পুকুরে তল্লাসী চালায়। অরাবিন্দ সহ চাঁলশ জন িবপ্লবীকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। তাঁদকে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করে হাইকোর্টে 
মামলা আনা হল । 


৯৬ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন বিপ্লব পক্ষের ব্যারস্টার। তাঁর 
চেষ্টায় অরাবন্দ ঘোষ মন্ত পান। কিন্তু বাঁক বিপ্লবীদের আজীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়োছল । অরাঁবন্দকে অন্য আঁভযোগে গ্রেন্তার 
করার ষড়যন্ত্র চলে। তা জানতে পেরে অরাঁবন্দ প্রথমে ফরাসী শাঁসত 
চন্দননগরে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে পাঁলয়ে যান, ফরাসী শাসিত 
পাঁণ্ডচেরীতে । পরে অরাঁবন্দ বিপ্লবী ও রাজনীতির পথ ত্যাগ করেন। 
বাকী জীবন ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকেন। সাধক 'হসাবে পৃথিবীতে 
তাঁর নাম ছাঁড়য়ে পড়ে । বিপ্লবী অরাবন্দ শ্রী অরাঁবন্দ বা খাঁষ অরাবিন্দ 
হয়ে যান।  পাঁ্ডচেরীতে [তান অরোভল নামে এক আশ্রম নগরীর 
পত্তন করেন। 

আজ থেকে চুয়ান্তর বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
জার্মানী ছিল ইংরেজদের বিপক্ষে । এই সময় কয়েকজন বাঙাল যুবক 
জার্মানী থেকে গোপনে অস্ত্র এনে 1ীবপ্লব করতে সচেষ্ট হন | বিপ্লব 
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন ছিলেন এই ীবপ্লবী যুবক দলের : 
নেতা । সে খবর ইংরাজ সরকার জানতে পেরে জার্মানী জাহাজ আসার 
পথে বাধা 1দয়োছল। বাঘা যতীন ও অন্যান্য িপ্লবীরা ডীঁড়ষ্যার 
ব্াঁড়বালাম নদীর তীরে গিয়ে হাজির হয়োছল। তারা জানত যে অন্ত 
বোঝাই জার্মান জাহাজাঁট সেখানেই আসবে। সে খবর পেয়ে পুলিস 
কমিশনার চাল টেগার্ট প্ীলসবাহনীী নিয়ে তাঁদকে বন্দী করতে 
গেলেন। বাঘা যতীন ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পুিসের সামনাসামনি . 


যুদ্ধ হল । আহত অবপ্থায় যতীন্দ্রনাথ ও অন্য 1বগ্লবীরা ধরা পড়েন । 
বন্দী অবস্থায় বাঘা যতানের মৃত্যু হয় । 


বাঙলার আর এক মহান বিপ্লবীর নাম রাসাবহারন বস্‌ । তান 
ইংরেজ সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। দেরাদুনে থাকার সময় 
[তান বিপ্লবী দলে নাম লেখান। দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হাঁড্জকে 
লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনায় রাসাঁবহারীকে সন্দেহ 
করলে, তিনি আত্মগোপন করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য একলক্ষ 
টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। [তান ছদ্মবেশে ভারতের নানা জায়গায় 


বিপ্লবে বাঙালী ‘ ১৭, 


ঘুরে ঘরে বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করার চেষ্টা করতে লাগলেন ৷ 
তান সৈন্যবাহনীর সাহায্যে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেন ৷ 
দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গিয়োছল ৷ কিন্তু কৃপাল সং নামে একজন সৈনিক 
বিশ্বাসঘাতকতা করে । ইংরেজ সরকার প্রচণ্ড ধরপাকড় ও অত্যাচার 
শুরু করে দেয় । রাসাঁবহারী ছদ্মবেশে জাপানে চলে যান । 


চট্টগ্রামে বিপ্লব আন্দোলনের নেতা ছিলেন সূর্য সেন। তান শিক্ষক 
ছিলেন বলে সবাই তাঁকে মাষ্টারদা বলত। অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ, 
লোকনাথ বল, নির্মল সেন, চারু বিকাশ দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদেদার 
প্রমুখ বিপ্লবীরা তাঁর দলে যোগ দেন । 


আজ থেকে আটান্ন বছর আগের ঘটনা । সূর্যসেন একদল তরুণ 
বিপ্লবা নিয়ে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার, রেলস্টেশন, টোলগ্রাফ আঁফস সব দখল 
করে নেন। চট্টগ্রামে স্বাধীন প্রজাতান্িক সরকার প্রাতাষ্ঠত হয় ॥। এই 
সরকার চারাঁদন বিপ্লবীদের দখলে ছিল 1. পরে ইংরেজ সেনাদল চট্রগ্রাম 
শহরে এলে বপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। ইংরেজ 
সেনাদলের সঙ্গে বিগ্লবীদলের ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে এগারজন 
বগ্লবী ও চৌধট্রিজন ইংরেজ সেনা মারা পড়ে । অনন্ত সিংহ, গণেশ 
ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখ বিপ্লবীরা আহত হন ও ধরা পড়েন। 
কয়েক বংসর পর সূর্য সেন ধরা পড়েন ও তাঁর ফাঁসি হয়। 

মোদনীপুরেও বিপ্লবী আন্দোলনের আগদন জলে ওঠে । মোঁদনীপ,রে 
বেঙ্গল ভলা্টিয়ার্স নামক বপ্লবীদলের ঘাঁটি ছিল। এই দলের তরুণ 
িপ্লবীরা পোঁড, বাজ“ ও ডগলাস প্রমুখ ম্যাঁজচ্ট্রেটদের গলি করে হত্যা 
করেন।. কলকাতার নয় বাদল দীনেশ বা ব-বা-্দী বাগের নাম কে-না 
জানে৷ বিনয় বাদল দীনেশ ছিলেন তিনজন তরুণ বিপ্লবী ।. 1বনয় 
ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র । ঢাকার পঢ়ালস সংপারিনটেনডেন্ট 
লোমানকে তান. হত্যা করেন । বিনয় (বস) ও তাঁর অপর দুই 
সহযোগনী বাদল (গুপ্ত) ও দীনেশ (গ্রপ্ত ). কলকাতার রাইটার্স বাজ্ডিং 
অভিযান করেন। তাঁদের গাল চালনায় কারা বিভাগের অধ্যক্ষ সিম্পসন 

স্বাধীন__৭ 


৯৮ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


িহত হন। রাইটার্স বাল্ডংয়ে আতঙ্কের সাড়া পড়ে যায়। যে যার 
প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছহাট করতে থাকে । এমন সময় প্ীলস কাঁমশনার 
টেগার্ট একদল সশস্ত্র প্াীলস য়ে সেখানে হাঁজর হন। রাইটার্স 
শবাজ্ডংয়ের আলিন্দের থামের আড়াল থেকে, তিন তরুণ বিপ্লবী 
পদীলসকে লক্ষ্য করে গলে ছঃড়তে থাকেন । গাল ফাাঁরয়ে গেলে বাদল 
বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন । বিনয় নিজেই জের মাথায় গল চালান । 
কিন্তু তাতে তাঁর মৃত্যু হয়ান। পীলস তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেল 
হাসপাতালে পাঠায়। দীনেশকে পাঠান হল জেল. হাজতে । 'বনয় 
মাথার ঘায়ের ভিতর আঙ্গুল চালিয়ে ঘাকে 'বষান্ত করে তোলেন । তাতেই 
তাঁর মৃত্যু হয়। দীনেশকে ফাঁস দেওয়া হয়েছিল । 

রাইটার্স বাজ্ডংয়ের এই আঁভযানকে ইতিহাসে আঁলন্দ যুদ্ধ বলা 
হয়। রাইটার্স 'বাজ্ংয়ের সামনের পুকুর সহ মাঠাঁটর নাম দেওয়া 


বনয় বাদল দীনেশ 

হয়েছে ব-বা-দা বাগ (তন তরুণ শীবপ্লবীর নামের প্রথম অক্ষর 
নিয়ে এই নামকরণ হয়েছে )। ব-বা-্দী বাগে তন তরুণ শীবপ্লবীর 
প্রাতিম্যার্ত আছে। 

এবার বাঙলার মাহলা বিপ্লবীদের কথা বলা যাক। প্রশীতলতার 
কথা আগেই বলা হয়েছে। এই কুমারী 'বপ্লবণী, সদলে চট্টগ্রামের 
পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন । ইহা চট্টগ্রাম অস্ব্রাগার 
লযপ্ঠনের পরের ঘটনা ৷ 


নি 


আত্মার সারাথ কংগ্রেস ১৯ 


শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ছিলেন নামকরা মাঁহলা বিপ্লবী ৷ 
কুমিল্লার অত্যাচারী জেলাশাসক 'স্টিভেনসকে তাঁরা গল করে হত্যা 
করেন। গভর্ণর এন্ডারসন ভবানী ভট্টাচার্যের গুলিতে নিহত হন। 
বীণা দাশগুপ্ত গভর্ণর জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গাল ছোঁড়েন। কিন্তু 
গুল তাঁর গায়ে না লাগায় প্রাণে বেচে যান। 


এবার পাঞ্জাবের সশস্ত্র বিপ্লব ও িবগ্লবীদের কথা বলা যাক। এক 
বাঙালী যুবক পাঞ্জাবে প্রথম গৃপ্ত বিপ্লবী সামাত প্রাতষ্ঠা করেন । 
লালা লাজপৎ রায়, আঁজত সং প্রমুখ অনেকের এই সমাতির সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল ৷ বিগ্লকীদের উস্‌কাঁন দেওয়ার আভযোগে লালা 
লাজপৎ রায় ও আজত সংহকে নির্বাসনে পাঠান হয়। রাসাবহারী 
বস ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদলে যোগ দেন। আমোঁরকা প্রবাসী পাঞ্জাবী 
যুবকেরা গদর পার্ট নামে একি বপ্লবী সাঁমীত গঠন করেন । 

পাঞ্জাবের আর এক মহান বলবার নাম ভগৎ সিংহ । [তান লালা 
লাজপৎ রায়ের শিষ্য ছিলেন। লালা লাজপৎ রায় পদীলসের লাঠির 
আঘাতে আহত ও নিহত হন। তার প্রীতশোধ নিতে সাণ্ডার্সকে হত্যা 
করেন তান । বিচারে ভগৎ সিংহ, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাস হয়। 
রাজগুর; ও শ্মকদেব ছিলেন ভগৎ সিংহের সহযোগী । সশস্্ বিপ্লব 
বা সন্তাসবাদ দিয়ে বিদেশ শাসকদের দেশ থেকে হটান যায়ান। কিন্তু 
তাঁদের রক্তদান ব্যর্থ হয়নি । দেশমাতার বন্ধন মোচনে তারা রন্তু তর্পণ 
করোছিলেন। তাঁদের এই কাজ দেশের যুবশান্তকে দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ 
করেছিল । জনসাধারণকে বিদেশী শাসনের প্রাত বিরুপ করে তুলেছিল। 
স্বাধীনতা আন্দোলনে এইসব বীর শহীদদের অবদান তাই আজও শ্রদ্ধার 


সঙ্গে স্মরণ করা হয়! 


আত্মার সারথি কংগ্রেস 


সশস্ব ব’লব আন্দেলনকে গ্রাম-গঞ্জের কুঁটিরে কুটিরে ছাঁড়য়ে দেওয়া 
যায়ান। আপামর জননাধারণকে সশদ্দ 1বপ্লবে সামিল করা সম্ভব 


১০০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 
ছিল না। দেশের বেশীর ভাগ লোক তাই সশদ্ব্র বিপ্লবের প্রাত 
উদাসীন ছিল । 

কংগ্রেসই দারদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, শিক্ষিত ভারতবাসা, 
শ্রমিক ভারতবাসী সকলকে বিদেশী শাসনের প্রাত সরব করে তোলে । 
স্বাধীনতা কাকে বলে? কেন আমরা স্বাধীন হতে চাই? তার উপায় 
কি? সে বিষয়ে জনসাধারণের ভূমিকা কিঃ এসব 'িষয়ে সচেতন 
করে তোলে। কংগ্রেসকে তাই নবভারতের আত্মার সারাঁথ বলা হয় । 

স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেস আঁহংস আন্দোলন শুর করে। 
বিদেশী সরকারের সঙ্গে সব বিষয়ে অসহযোগিতা করার জন; দেশের 
জনসাধারণকে ডাক দেয়। শাণ্তপূর্ণ উপায়ে দেশী সরকারের 
বিরোধতা, করে । আন্দোলনকে দুর্বল করার; জন্য বিদেশী সরকার 
অনেক অপচেস্টাও করে থাকে৷ কল্তু শেষ পর্যন্ত গবদেশশী সরকার 
দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় । কংগ্রেসের নেতারা নবভারতের শাসনভার 
গ্রহণ করেন। কল্তু বিদেশী শাসকের অপচেষ্টায় দেশকে ভেঙ্গে 
দটকরো করা হল। দেশ ভাগ হয়ে গেল। ভারতীয় য্যন্তরাষ্ট ও 
পাঁকস্তান নামে দুটি নতুন দেশের সৃষ্ট হল। কান্না-হাঁসর রঙ মেশান 
সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের গল্পকথা বড়ই মধুর ও রোমাণ্কর । 


অহিংস আন্দোলনের গোড়াপত্তন 


ভাবতেও অবাক লাগে-_আঁহংস আন্দোলনের পথের কথা বাতলে 
দিয়েছিলেন একজন বিদেশ শাসক। তাঁর নাম আযালান অকটোভয়ান 
{হিউম ৷ 


তখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতজোড়া সশগ্র বিপ্লব ঘটানর 
চক্রান্ত চলাছল। তান তা বুঝতে পারেন। তান এই ইংরেজ 
বিরোধিতার মোড় ঘারয়ে দিতে চান। 

[তিনি একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন! 


কাগজে একটি খোলা চিঠি িখে-_তানি তাঁর ইচ্ছার কথা সকলকে 
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 জানালেন। সকলকে আহ্বান জানালেন-_একাট সর্বভারতীয় রাজনৈঁতক 
সভা গঠনের জন্য ৷ 


দেশের বুদ্ধিজীবী লোকেরা তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিল । তখনকার 
বড়লাট (গভর্ণর জেনারেল) লর্ড ডাফাঁরন তাঁকে সমর্থন করলেন । 
ডাফাঁরনের উৎসাহে হিউম সেই 
সভার আঁধবেশন আহ্বান করলেন। 
সে আজ থেকে একশো তন বছর 
আগের ঘটনা । 

এই সভার নাম দেওয়া হয়োছল 
ইন্ডিয়ান * ন্যাশানাল কংগ্রেস । 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস বা 
ভারতীয় জাতীয় মহাসভা | 

আঠারশো পণচাঁশ সালের পণীচশে 
ডিসেম্বর । বোম্বাই শহরে জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে । 
এই অধিবেশনের সভাপাঁতি ছিলেন _ 
কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা ব্যারিপ্টার-_-উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(ডাঁরউ. সি. বনারজী )। 

প্রত্যেক বছর দেশের নানা শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসত। 
আঁধবেশনে দেশের সমস্যার কথা, অভাব-আঁভযোগের কথা আলোচনা করা 
হত। সরকারের কাছে তার প্রাতকার চেয়ে আবেদন করা হত। ইংরেজ 
ভারত ছেড়ে চলে যাবে কংগ্রেস তখন এ দাবী করত না। তারা দেশের 
শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণের সৃযোগ-স্বধা চাইত। এরই নাম স্বায়ত্ত- 
শাসন। তাছাড়া তারা সরকারী চাকাঁরতে ভারতবাসীর আরও বেশী 
সুযোগ দেওয়ার কথা জানাত। চাষীদের চাষবাসের সুব্যবস্থার 


কথা বলত ৷ 
গকন্তু দিনে দিনে অবস্থা পালটে গেল । কংগ্রেসের দাবী একট; 
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একট; করে বাড়তে লাগল । কংগ্রেস দেশী সরকারের কাজকর্মের 
প্রীতবাদ শুর করে দিল । 

ইংরেজ সরকার প্রথম দিকে কংগ্রেসকে ভাল চোখে দেখত । কিন্তু 
ধমশঃ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ ঘটতে থাকল ৷ বিদেশী 
সরকার কংগ্রেসের দাবী অগ্রাহ্য করতে শুরু করল। কংগ্রেসের 
সদস্যরা তখন দ:’ ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক দল বলল-_এভাবে আবেদন 
নিবেদন করে কোন লাভ নেই। আন্দোলনকে আরও জোরাল করতে 
ইবে। আন্দোলনকে এমন পথে চালাতে হবে যাতে বিদেশী সরকারের 
টনক নড়ে। কংগ্রেসের এই দলের নাম হল চরম পন্থী । যাঁরা অতটা 
কড়াকাঁড়র বিপক্ষে সে দলের নাম হল নরম পন্থী ৷ 

নরম পন্থী দলের দাপটই ছিল বেশী । তাদের চাপে পড়ে কংগ্রেস 


সভাপাঁতি দাদাভাই নৌরজী ঘোষণা করলেন ভারতবাসীকে স্বরাজ 
দিতে হবে। 


বাঙলা দেশ তখন ছিল কংগ্রেসের কেন্দ্র। বাঙালণ ব্াাদধজীবীদের 
পরামর্শে তখন কংগ্রেসের কাজ চলত। তখন পর্যন্ত বাঙলা প্রদেশাট 
বাঙলা-বিহার-উাঁড়ষ্যার জেলাগলি নিয়ে গঠত ছিল। বাঙলা দেশে 
বি্লবী আন্দোলনও ধারে ধীরে জোরদার হয়ে উঠাঁছল। ইংরেজ 
সরকার তাই কংগ্রেস ও বাঙালীকে দুর্বল করার জন্য এক কৌশল 
অটিলেন। সেই কৌশলের নাম বঙ্গভঙ্গ । লর্ড কার্জ'ন তখন ভারতের 
গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট । তাঁর আদেশে বাঙলা প্রদেশকে দুভাগে 
ভাগ করা হল। পাঁশ্চমবঙ্গ, বহার ও উঁড়ষ্যা নিয়ে বাঙলা প্রদেশ গঠিত 
হল ৷ পর্ববঙ্গের সঙ্গে আসামকে জুড়ে দিয়ে গাঠত হল-_পূ্ববঙ্গ ও 
আসাম প্রদেশ । সে উনিশশো পাঁচ সালের ঘটনা । 

কাজ ন কংগ্রেসকে দুর্বল করতে চেয়োছলেন। চেয়েছিলেন বাঙালণর 
মনোবল ভেঙ্গে দিতে । কিন্তু তার উলটো ঘটনা ঘটল । বঙ্গভঙ্গের ফলে 
বাঙালীরা ইংরেজ সরকারের প্রাত বিরূপ হয়ে উঠল । কংগ্রেসের ইংরেজ 
বিরোধী আন্দোলন আরও তাঁর হয়ে উঠল। ইংরেজ শাসনের বিরদ্ধে 
এই যে আন্দোলন, তা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন নামে পাঁরচিত। 
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রাখীবন্ধন 


উনিশশো পাঁচ খষ্টাব্দের পাঁচই অক্টোবর । সরকারী নির্দেশে এদিন - 
বাঙলা দেশকে ভেঙ্গে দু টুকরো করা হল । পা 

বাঙলার জনসাধারণ, এ বেদনা, এ অপমান নীরবে সহ্য করোনি। 
দিনটি ছিল প্রত্যেক বাঙালীর কাছে শোকের দিন। দিনটিকে বাঙালীরা 
শোকাঁদবস হিসেবে পালন করেছিল । 

এদিন কোন বাঙালীর ঘরে রাম্না হয়নি । সবাই সারা দিন উপবাসে 
দিন কাটায় ৷ 

কাঁব রবীন্দ্রনাথ এদিন রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করেন। 'ঁহন্দু 
মুসলমান সবাই পরস্পরের হাতে রাখী 
বেধে দিয়েছে। 

রাখীবন্ধন উৎসবে কলকাতা 
সোঁদন উত্তাল হয়ে উঠোঁছল। 
রাখীবন্ধন মিছিলের নেতা ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই উপলক্ষে 
রবীন্দ্রনাথ একটি গান বে'ধোছলেন_ 
“বাঙলার মাটি, বঙলার জল, বাঙলার 
হাওয়া, বাঙলার ফল, পণ্য হউক, 
পুণ্য হউক, পণ্য হউক, হে ভগবান ৷” 

এই গান শুনে সকলের মন সোঁদন আবেগে ভরে উঠেঁছল ৷ 

গানাটর শেষ স্তবক এইরুপ-__ “বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, 
বাঙালগর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক, 
হে ভগবান”? । 

বঙ্গভঙ্গ, হিন্দ: মুসলমান সকলকে সৌদন “এক জাতি, এক প্রাণ, 
একতা” কাকে বলে তা শশাখয়েছিল । 

রাখীবন্ধন সকলকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেরণা দান করে। সকলের 
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মুখে প্রতিবাদের ভাষা যোগায়। সকলে তাই একযোগে বঙ্গভঙ্গ রদ করার 
শপথ গ্রহণ করেন। 

জাতির ইতিহাসে রাখীবন্ধন তাই একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা 
হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে । 


স্বদেশী আন্দোলন 


বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য সারা দেশ জুড়ে তুমূল আন্দোলন গড়ে ওঠে । 
বাঙলার সকল শ্রেণীর মান্ষ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এই 
আন্দোলনকে সফল করার জন্য দা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একটি হল 
বিদেশের তৈরী জানিস বন বা বয়কট করা। অন্যাট হল দেশের কল- 
কারখানার ও কারগরদের তৈরী জিনিস ব্যবহার করা । এই আন্দোলনকে 
তাই স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট আন্দোলন বলা হয়। স্‌রেন্দরনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাপনচন্দ্র পাল, আশ্বনীকুমার দত্ত, আবদুল রসুল, 
লিয়াকৎ হোসেন, আচার্য প্রফনল্পচল্দ্র রায়, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রমূখ 
নেতারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেন । 

ইংরেজ বাঁণকেরা ইংল্যাণ্ডের কলকারখানায় তৈরী জিনিসপন্র ভারতে 
বিক্কি করে প্রচুর লাভ করত। তারা নানাভাবে দেশের কুটির শিল্পকে 
ধ্বংস করেছিল। ইংল্যাপ্ডের তৈরী জিনিসপত্র দেখতে যেমন সুন্দর, 
দামও তেমনি কম ছিল। তাছাড়া বিলাত জিনিস ব্যবহার করার একটা 
গর্ব ছিল৷ লোকে তাই দেশের জিনিস ফেলে বিদেশী জানিস দিনত । 

ইংরেজ সরকারকে জব্দ করার জন্য দেশের নেতারা বিদেশী জিনস 
বজনন বা বয়কট করার ডাক দিলেন । ইংরেজের তৈরা স্কুল কলেজ থেকে 
ছাত্র-ছাত্রীদের বোরয়ে আসার আহ্বান জানান হল । বিদেশী জিনিস 
বজনি করলে, ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষাত হবে। তখন তারা 
দেশবাসীর দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবে। এই ধারণা নিয়েই বিদেশী 
জিনিস বর্জন বা বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। 

কিন্তু বিদেশী জিনিস বর্জন করলেই তো চলবে না। সব বন 


Lod 
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করলে লোকের দিন চলবে কি করে । তাই বিদেশ জিনিসের বদলে 
দেশেই সেসব জানিস তৈরী করা চাই। সেগুলি দেখতে যত খারাপ হক 
বাদাম বেশী হক দেশের লোককে তা কিনতে হবে। তাতে দেশীয় 
শিল্প গড়ে উঠবে ; দেশের শিল্পীরা বাঁচবে । এই ধারণা নিয়ে স্বদেশী . 
‘জিনিস উৎপাদন ও ব্যবহার করার জন্য আন্দোলন চালান হয়েছিল৷ 
স্বদেশী জানস ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সেদিন কত কাঁব কত 


গান বেঁধে ছিলেন । যেমন__ 
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নেরে ভাই ৷ 
দীন দুখনী মা যে তোদের 
তার বেশন আর সাধ্য নাই ৷ 


মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মানে দেশের তাঁতীদের তাঁতে বোনা 


কাপড় । 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিলাতী জিনিস বজ্নে উৎসাহ দেওয়ার 


জন্য অনেক গান লেখা হয়। যেমন__ 
“পর না কাঁচের চুঁড়, বঙ্গনারী 
আর পর না। 


জাগো গো ও জননী! ও ভাগনী! 
ঘুমের ঘোরে আর থেক না” । 
বয়কট আন্দোলনে সেদিন বাঙলার ছান্রসমাজও ঝাঁপয়ে পড়ে । ছাত্র- 
ছাত্রণরা দলে দলে স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে । তারা বিলাত’ 
[জিনিস বজনের জন্য দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেঁটং বা প্রচার করতে 
থাকে৷ বন্দেমাতরম ধ্বনিতে বাতাস ভরে ওঠে। তাদের দমন করার 
জন্য পুলিস লাঠি চালায়, গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায় । রাজপথ রক্তে 
ভেসে যায় । মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি বা স্টাইপেণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
কিন্তু তাতেও তাঁদকে আন্দোলন থেকে সারিয়ে আনা যায়ান। বঙ্গভঙ্গ 
রদ করার সঙ্কল্পে সবাই তখন অটল । সবার ম খে তখন এক কথা__- 
বেত মেরে কি মা ভোলাবি, আমরা কি মার সেই ছেলে । 


১০৬ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


অনেক ছাত্র ছাত্রকে স্কুল-কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তাদের 
শিক্ষাদানের জন্য নতুন স্কুল-কলেজ খোলা হল । এইসব স্কুল-কলেজে 
লেখাপড়া ছাড়াও জাতীয় ভাবধারায় ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা হত। 
এই শিক্ষাকে তাই জাতীয় শিক্ষা বলা হত। জাতীয় শিক্ষা পারচালনার 
জন্য জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদ গঠন করা হয়োছল। সাধারণ স্কুল ছাড়াও 
কারিগর বিদ্যালয় খোলা হয় । সে সময়ের একাঁট কারিগরী বিদ্যালয় 
বত মানে যাদবপুর 'িশ্বাবিদ্যালয়ে পাঁরণত হয়েছে 


বজভঙ্গের পরে 


স্বদেশী আন্দোলনের ধরন দেখে ইংরেজ শাসক খুব ভয় পেয়ে 
গিয়োছল। দমন-পড়ন চালয়েও আন্দোলন বন্ধ করা গেল না। বাধ্য 
হয়ে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন । বাঙলা এক হল । অসম 
একাঁটি আলাদা প্রদেশ হল। বহার ও ওঁড়শাকে নিয়ে একাটি আলাদা 
প্রদেশ গঠন করা হল। 

বঙ্গভঙ্গ রদ করলেও লর্ড কার্জন কামড় দিতে ছাড়লেন না৷ ভারতের 
রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হল। তাতে 
বাঙলার ও কলকাতার গুরুত্ব কমে গেল। ৃঁ 

বঙ্গভঙ্গ দেশের লোকের কাছে বিদেশ" শাসকদের মুখোস খুলে দেয় । 
দেশের লোক বিদেশী শাসনের কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয় । ফলে 
কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আন্দোলন শান্তশালী 
হয়ে ওঠে । ্‌ 

ইতিমধ্যে পৃথিবী জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ে 
কংগ্রেস ও ম্সালম লীগের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। মুসলিম লশগ 
মুসলমানদের রাজনৈতিক দল। ইংরেজ সরকার হিন্দু-মঃসলমানদের 
মধ্যে বিভেদ এনে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করতে চাইত। তাই এই 
চুন্তির জন্য বিদেশী সরকার খুব ভয় পেয়ে যায়। 


এই সময়ে লোকমান্য তলক হোমর্ল আন্দোলন শুরু করেন । 


বঙ্গভঙ্গের পরে . রি 


স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে হোমরুল আন্দোলন শুর হয়। হোমরুল 
আন্দোলন জনাপ্রয় হয়ে ওঠে ৷ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়। এই যুদ্ধে ভারতবাসী 
ইংরেজদের নানাভাবে সাহায্য করে । কথা ছিল ইংরেজরা যুদ্ধে জয়ী 
হলে ভারতবাসণকে স্বায়ন্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু 
ভারতবাসীকে পুরোপনার স্বায়ত্তশাসনের আধকার দেওয়া হল না। 

দেশশাসনের জন্য নতুন আইন তৈরী হল ॥ শাসনব্যবস্থার কিছ 
অদল-বদল করা হল। কংগ্রেসের নেতারা তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। 
ইংরেজ-ীবরোধী আন্দোলন দিনে দিনে তুমূল হয়ে উঠল। আন্দোলন 
দমনের জন্য সরকার এক নতুন আইন চাল ন করলেন । সে আইনের নাম 
রাওলাট গ্যান্ট । জনগণের ইংরেজ-বরোধী কাজকর্ম দমন করার জন্যই 


এই আইন চাল: করা হয়। 

রাওলাট গ্যান্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুর হল ইংরেজ সরকার 
আন্দোলন দমনের জন্য উৎপাঁড়ন শুর করে 'দিলেন। দরমন-নশীতর 
প্রাতবাদে পাঞ্জাবের জালিয়ান ওয়ালাবাগে এক জনসভা আহ্বান করা 
হয়েছিল। সভার জায়গা ছিল চারাদকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা । 
যাতায়াতের জন্য একটি পথই ছিল খোলা ৷ 

সভার কাজ শুরু হওয়ার পর একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটোছল । 
ইংরেজ সেনাপাঁত জেনারেল ডায়ার একদল সৈন্য নিয়ে সেখানে এলেন ৷ 
যাতায়াতের পথে মৌসন গান বাঁসয়ে নির্মমভাবে গল. চালানোর আদেশ 
লেন তান তার ফলে শিশ; ও নারী সহ একহাজার লোক 
নিহত হল। 

এই হত্যাকণ্ডের ফলে দেশে প্রাতবাদের ঝড় বয়ে গেল। কাব 
রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রীতবাদ করেন। তাঁন ইংরেজ সরকারের 
দেওয়া স্যার উপাধি বর্জন করলেন। তখন চেমসফোর্ড ছিলেন ভারতের 
গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট ৷ প্রতিবাদ জানয়ে তান চেমসফোর্ডকে 


একটি চিঠিও লখোঁছিলেন । 


১০৬ কেমন করে জ্বাধীন হলাম 


বিদেশী সরকার ভেবেছিলেন, দমন-পণড়ন চালিয়ে আন্দোলন বন্ধ 
করা যাবে। কিন্তু তা হয়ান। আন্দোলন সারা দেশে ছাঁড়য়ে 
পড়োছল। আন্দোলনের নেতাদের মনে তখন দেশ-প্রেমের জোয়ার ৷ 
তাদের মনের অবস্থা তখন ঠিক এইরকম__ 
ওদের বাঁধন যতই শন্ত হবে 
মোদের বাঁধন টুট্‌বে তত টুট্‌বে। 


অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা! 


ইংরেজ সরকার রাওলাট আইন বাতিল করলেন না। কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। কংগ্রেস থেকে মহাত্মা গান্ধীকে 
এই আন্দোলন পাঁরচালনার ভার দেওয়া হল । 

মহাত্মা গান্ধীর পরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী । তান 
পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার, একজন 
আইনজীবী । তিনি দাক্ষণ আফ্রিকায় 
ব্যারিস্টার করতেন। 

দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ইংরেজদের 
রাজত্ব ছিল। সেখানে অনেক ভারতীয় 
বাস করত। তাদের কেউ-বা ব্যবসা 
করত, কেউ-বা চাকার করত, কেউ-বা 
কলকারখানা, বাগ-বাঁগচায় কাঁলর কাজ 
করত। 

ইংরেজ সরকার দাঁক্ষণ আফ্রকার 
ভারতীয়দের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার 
করত। ট্রেনের এক কামরায় কোন ইংরেজের সঙ্গে কোন ভারতীয় 
যাতায়াত করতে পারত না। ইংরেজদের হোটেলে কোন ভারতীয় 
ঢুকতে পারত না। আরও নানারকম দহ্দশা ভারতীয়দের ভোগ করতে 


অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা ১০৯ 
হত। দক্ষিণ আফ্রিকায় সব ভারতীয়কেই কুলি বলা হত। গ্রান্ধীজীকে 
কুল ব্যাঁরস্টার বলে ডাকা হত। 


গান্ধীজণ দক্ষিণ আফ্রকাতে আন্দোলন গড়ে তুলোছিলেন। আঁহংস 
উপায়ে সে আন্দোলন পাঁরচালনা করেছিলেন তান । সে আন্দোলনের 


নাম ছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলন । আন্দোলনের ফলে ভারতীয়রা সেখানে 
অনেক সুযোগ-স্াঁবধা আদায় করে নেয়। সারা পৃথিবীতে গান্ধীজীর 
সুনাম ছাঁড়য়ে পড়ে । 


গান্ধীজী কংগ্রেসের আন্দোলনকে এক নতুন রূপ দান করলেন। সে 
আন্দোলনের নাম দেওয়া হল--অসহযোগ্ আন্দোলন । সব ব্যাপারে 
অসহযোগিতা করে বিদেশী শাসককে বিপাকে ফেলাই ছিল এই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য । আন্দোলনকে সফল করার জন্য কয়েকাঁট নীতি 
গ্রহণ করা হল। গান্ধীজী ভারতবাসীর সবাইকে ডাক য়ে বললেন 
সরকারা স্কুল কলেজ বর্জন কর । 
আইনসভার সদস্য পদ ত্যাগ কর। 
সরকারী খেতাব বন কর । 
দরবার অনুষ্ঠানে যাওয়া ছেড়ে দাও 
াবদেশী-জানস ব্যবহার কর না। 
সরকারা চাকার ছেড়ে দাও । 
সরকারী খাজনা দিও না। 
তখন ইংরেজের তৈরী মিলের কাপড়ে দেশের বাজার ছেড়ে গিয়োছল। 
গান্ধীজী চরখায় সুতো কেটে নিজেদের কাপড় নিজোদকে তৈরী করে 
নিতে বললেন। ঘরে ঘরে চরখায় সুতো কাটা শদরদ হল। কাঁব 
সকলকে উৎসাহ দিতে লিখলেন__ ৃ 
চরখার ঘর্থর পড়শীর ঘর ঘর, 
ঘর ঘর সম্পদ আপনায় নির্ভর ৷ 
সংপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া 
দাড়া আপনার পায়ে দাড়া ৷ 


১১০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 
চৌরিচৌরায় কাহিনী 


গান্ধীজী আহংসা ও.সত্যের পথে অসহযোগ আন্দোলন পাঁরচালনা 
করেন। [তানি সকলকে কোন হিংসাত্মক কাজ না করার উপদেশ দ্রেন। 

অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠল। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাস, সনভাষচন্দ্র বস ( নেতাজী ), রাজেন্দ্প্রসাদ প্রমুখ অনেক 
গণ্যমান্য লোক আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়েন । 

এ সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে আসেন। তাঁকে সম্বর্ধনা 
জানানোর জন্য পল আয়োজন করা হয়। এই ব্যবস্থার প্রাতবাদে সারা 
দেশে হরতালের ( ধর্মঘট ) ডাক দেওয়া হয়োছল। হরতাল সফল 
হয়োছল। যুবরাজের যাতায়াতের সময় পথে-ঘাটে একটি লোকও দেখা 
যায়ান। 

এই উপলক্ষে বোম্বাইয়ে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবকদের সঙ্গে কংগ্রেসের 
চ্বেচ্ছাসেবাদের হাঙ্গামা বাধে, প্লিস গাল চালায় ৷ প্দীলসের গুলিতে 
৫৩ জন স্বেচ্ছাসেবক মারা যান। 

স্বেচ্ছাসেবীদের ধরে ধরে পুলিস জেলে ভরতে থাকে । জেলে 
জায়গা না থাকায় প্দালস বেদম লাঠি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে 
লাগল। এই আন্দোলনে সারা ভারতে 'তাঁরশ হাজার ভারতবাসণ 
কারাবরণ করেন । 

আন্দোলন দিনে দনে জোরদার হয়ে উঠাঁছল। আন্দোলনের ধরন 
দেখে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে গেলেন। ঠিক এ সময়ে একটি বেদনা- 
দায়ক ঘটনা ঘটল । 

উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় জনতার উপর প্দীলস বর্বর অত্যাচার 
চালায়। অত্যাচারে খেপে গিয়ে জনতা আঁহংসার শপথের কথা ভুলে 
গেল। তারা চৌিচৌরা থানা দখল করে নিয়ে আগুন ধারয়ে দিল। 
বেশ কয়েকজন পঢ়লিস কর্মচারী আগুনে পুড়ে মারা গেল । 

এ ঘটনায় গান্ধীজী খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। 


অসহযোগ 
আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন তান । 


আইন অমান্য আন্দোলন ১১১ 


হঠাৎ আন্দোলন, বন্ধ করে দেওয়ায় অনেকেই বেশ হতাশ হয়ে 
পড়লেন । গান্ধীজীীর সঙ্গে অনেক নেতার মতান্তর ঘটল । িঠল ভাই 
প্যাটেল, মোতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মোতিলাল নেহরু 
প্রমুখ নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে এলেন। তারা একটি নতুন দল গঠন 
করলেন। সে দলের নাম স্বরাজ্য দল ৷ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন 
করাই ছল স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য । পরে স্বরাজ্য দল ভেঙ্গে যায়। এ 
দলের সদস্যরা কংগ্রেসে ফিরে আসেন । 


আইন অমান্য আন্দোলন 


অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল । গান্ধীজী কংগ্রেসের কমীরদের 
বললেন তোমরা গ্রামে ফিরে যাও ৷ গ্রাম ও গ্রামবাসীর উন্নাতর জন্য কাজ 
শুরু করে দাও । 

এভাবে কছযাদন কেটে গেল ৷ কংগ্রেস থেকে শাসন-সংস্কারের জন্য 
ইংরেজ সরকারকে চাপ দেওয়া হতে থাকল । শাসন-সংস্কারের জন্য 
ইংরেজ সরকার একাঁট কমিশন গঠন করলেন । কমিশনের নেতা ছিলেন 
স্যার জন সাইমন ॥ এই কাঁমশনের নাম তাই সাইমন কাঁমশন । 

কাঁমশনে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিল না। কংগ্রেস তাই সাইমন 
কাঁমশন বয়কট করার ডাক দিল । দেশের লোক আবার জেগে উঠল । 

এ সময়ে দেশে দারুণ মন্দা চলাছল । দ্ীভক্ষ, খরা ও বন্যায় 
ফসলের ক্ষাত হয়! চাষীদের দ:ঃখ-দ:দরশার শেষ ছিল না; কিন্তু 
তাদের খাজনা মকুব করা হয়নি ৷ 

সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল ছিলেন একজন জননেতা । খাজনা দেওয়া বন্ধ 
করার জন্য তান কৃষকদের সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন । বারদৌলাীরা কৃষকরা 
সত্যাগ্রহ করোছল। তাদের খাজনা মকুব করা হল। এই আন্দোলনের 
দেখাদেখি দেশের নানা জায়গায় কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠল। 
সুভাষচন্দ্ৰ কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন ছাড়িয়ে দদলেন। 
[িদেশ' সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য তাঁদিকে আহ্বান জানালেন । 


১১২ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


বিদেশ সরকার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে িচাঁলত হয়ে উঠলেন । 
আন্দোলন দমন করার জন্য অত্যাচার ও উৎপাড়ন শুরু হল। হিন্দ; 
মুসলমানের মধ্যে বভেদ সৃষ্ট করার চেষ্টা করা হল । বদেশী সরকারের 
সমর্থনে মসালম লীগ মুসলমানদের জন্য বিশেষ স্মীবধা দাবী করলেন । 
কংগ্রেসে ভাঙন ধরার উপক্লম ঘটল। 

ইংরেজ সরকারের দমন-নীতেতে দেশের যবশান্ত অশান্ত আস্থর হয়ে 
উঠল । দেশের নানা জায়গায় সশদ্র বিপ্লব শুর হয়ে গেল ৷ 'বস্লবীদের 
গাল ও বোমার আঘাতে অনেক ইংরেজ সরকারী কর্মচারী প্রাণ 
হারালেন। অনেক বপ্লবাকে গ্রেপ্তার করে ফাঁস দেওয়া হল বা নির্বাসনে 
পাঠান হল। দেশ জুড়ে অস্থিরতা ও অশান্তির ঝড় বইতে 
লাগল। 

গান্ধীজী এতাঁদন কারাগারে ?ছলেন । উনিশশো আঠাশ সালে তাঁন 
কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন। ডউাঁনশশো উনাত্রশ সালে লাহোরে 
কংগ্রেসের অধিবেশন বসল । অশান্ত দেশবাসীকে শান্ত করার জন্য পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবা গ্রহণ করা হল। এই দাবী আদায়ের আন্দোলনের 
দায়িত্ব দেওয়া হল মহাত্মা গান্ধীকে। গান্ধজণ এক নতুন পথে 
আন্দোলন গড়ে তুললেন। সে পথ আইন না-মানা বা আইন অমান্য 
করার পথ। ইাঁতহাসে এই আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন নামে 
পাঁরাচত । 

লবণ আইন অমান্য করে, আইন অমান্য আন্দোলন শঢরু হয়। ধনশ, 
দাঁর্র, রাজা, ভিখারী সকলেরই দু বেলা নুনের দরকার । গরীব লোকেরা 
সাগরের জল ফাটিয়ে নূন তৈরী করে নিত । ইংরেজ সরকার আইন করে 
নদন তৈরী করা বন্ধ করে দিয়োছল। ইংরেজ বাঁণকেরা বিলেত থেকে 


ভারতে নন আমদানি করত। ভারতবাসীকে বেশী দাম দিয়ে সকলকে 
কিনতে হত। | 


ইংরেজ সরকারের শোষণ-নশীতর. এই বীভৎস চেহারাটা গান্ধীজী 
সবাইকে দৌখয়ে দিতে চেয়োছলেন। তাই [তান প্রথমে লবণ আইন 


আইন অমান্য আন্দোলন ১১৩ 


যে সরকার, জল ফুটিয়ে গরীর লোককে নুন তৈরী 
করতে দেয় না_সে সরকারকে দেশ থেকে হটান দরকার ৷ এটাই 


নম সত্যট কু বোঝাতে, তাদের সমর্থন পেতে । {তান তা পেরেছিলেন । 
আইন অমান্য করার আগে তান [িদেশন সরকারকে হনমাঁক দিয়ে বলে- 
গছলেন-_“মেরে এক কদমসে সারা {হন্দ;স্তান ওথাল পাথাল হো যায়েগা”? 
[ আম এক পা ফেললে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠবে 1 

দবদেশশ সরকার গান্ধীজীর এ কথাকে তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলা করে- 
দছলেন। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙ্গতে দের হয়ান। উনিশশো তাঁরশ 
সালের তেরই মার্চ সবরমতাঁ আশ্রম থেকে তান আইন অমান্য আন্দোলনে 
বের হলেন। সঙ্গে উনআঁশ জন সত্যাগ্রহী। পায়ে হেঁটে তান 
পেশছালেন ডাণ্ডীতে। গুজরাটের সমদূদ্রতীরে একা গ্রামে । দশো 
একচাল্পশ মাইল পথ পায়ে হেটে যেতে তাঁর চোদ্দ দিন সময় লেগোঁছল । 
ইতিহাসে গান্ধশজীর এই পদযাত্রাকে ভাপ্ড অভিযান বলা হয় । সেখানে 
তান লম্রের জল থেকে লবণ তৈরী করে ভঙ্গ করলেন লবণ আইন 


আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সারা দেশে বিশেষ সাড়া পড়ে বদ! 
দলে দলে লোকে আইন অমন আন্দোলনে যোগ দিয়োছল । 
মোঁদনীপনুরের কাঁ ও চব্বিশ পরগনার মাহষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গ 
করা হয়! ভারতের নারী-সমাজও এই আন্দোলনে যোগ দেয় ; হাঁস- 
মুখে কারাবরণ করে । 

শুধ লবণ আইন নয়; অন্যান ক্ষাতকর আইনও ভঙ্গ করা হয়ে- 
ছিল । (মন না রাজনৈতিক বই খোলাখংলৈ বাজ করা শর হল! 
করে সভা-দাঁমাত ডাকা হল। স্কুল, কলেজ, 
পকোঁটং করা (না যাওয়ার জন্য দল বেধে 
আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে । 


প্রচার ) শুরু হল ৷ সারা দেশে 
সেনাবাহনী নিয়োগ করেন। প্রায় 


১১৪ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


একলক্ষ -সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হয়। পুলিস ও 
সেনাবাহিনীর গলতে কত সত্যাগ্রহস অকালে মৃত্যুবরণ করে। তবুও 
আন্দোলনের গাঁতকে থামান গেল না। বিদেশী সরকার তখন মাঁরয়া হয়ে 
অকথ্য অত্যাচার শুর করে দিলেন ৷ সত্যাগ্রহীদের ঘর প্যাঁড়য়ে দেওয়া 
হয়োছল ৷ সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়ৌছল। একজন সত্যাগ্রহণীকে 
খুজে বের করতে গাঁয়ের সব লোকের উপর পিট কর বসান হত। 
আন্দোলন দমন করতে গিয়ে সারা ভারতে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা 
হয়োছল। আন্দোলনের ছোট-বড় সব নেতাকে জেলে বন্দী করে রাখা 
হয়োছিল। তাতেও বিদেশ সরকার আন্দোলন বন্ধ করতে পারেনান। 


এই সময় ভারতের শাসন-সংস্কার করার জন্য ইংলশ্ডের রাজধানী 
লণ্ডনে এক বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকের নাম গোলটোবল বৈঠক। 
সরকারের দমন-ননীতর প্রাতবাদে কংগ্রেস এ বৈঠক বর্জন করে। বৈঠকে 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়ান। বাধ্য হয়ে সরকার 'বনাসর্তে 
গান্ধীজীকে জেল থেকে ছেড়ে দিলেন। সত্যাগ্রহণদের উপর" দমন-পণড়ন 
বন্ধ করা ও বন্দীদের মবান্তদানের প্রাতশ্রুতি দেওয়া হল। এ ব্যাপারে 
গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে গান্ধীজীর এক চুক্তি হল। সে ুন্তর নাম 
গান্ধী-আরউইন চুক্তি । 


গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিলেন । দ্বিতীয় গোলটোবল' . 
বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য লণ্ডনে গেলেন গান্ধীজী ৷. দ্বিতীয় গোলটোবল 
বৈঠকেও সমস্যার সমাধান হল না। গান্ধীজী দেশে গফরে এলেন ৷ 

গান্ধীজী দেশে ফিরে এলেন । আবার আইন অমান্য করার জন্য 
দেশবাসীকে ডাক দিলেন । আন্দোলন চরম. আকার ধারণ করল । সরকারের 
দমন-নশীতও বীভৎস ও ভয়াবহ হয়ে উঠোঁছল ৷ গান্ধীজীসহ একলক্ষ 
কুঁড় হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করলেন । লর্ড উইলিংডন তখন ভারতের 
বড়লাট॥ দমন-নগীতর প্রয়োগে কংগ্রেসকে 'নাশ্চহ্ু করে দিতে চাইলেন 
তাঁনি। অত্যাচারের হাত থেকে নারী সত্যাগ্রহীরাও রক্ষা পায়ীন। 

জেলের ভেতরেই গান্ধীজী এই নিদারুণ অত্যাচার উৎপীড়নের খবর 


ভারত শাসন আইন ১১৫ 


পান। গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ 
জানালেন। জেলে তান অনশন শুরু করে দিলেন । একুশ দন অনশনে 
কাটানোর পর তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল । 

এবার শুর হল কংগ্রেসের নেতাদের একক বা একা একা আইন 
অমান্য আন্দোলন । গান্ধীজী একক আন্দোলন শুরু করলেন । তাঁকে 
গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হল। গান্ধীজীর পর িনোবা ভাবে প্রমূখ 
অনেক নেতা একক আন্দোলনে ব্রতী হন ও কারাবরণ করেন । 

অবশেষে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। 
সরকারী দমন-পাঁড়নে জনগণ আতিষ্ঠ হয়ে উঠোছল । দমন-নীতির চাপে 
জনতা হিংসার পথ নিতে পারত । তাতে ফল আরও খারাপ হত । সেই 
ভয়েই গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে 1নয়ৌছলেন। তবে 
আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয়নি । আইন অমান্য আন্দোলন ছিল জনতার 
অগ্নি পরীক্ষা । আইন. অম্নান্য আন্দোলনের আঁভজ্ঞতাই “ভারত ছাড়’ 
আন্দোলনের পথকে সুগম করোছল। 


ভারত শাসন আইন 


ছোট ছোট ছেলেমেয়ে উপদ্রব করলে, বড়রা তাদের হাতে চুঁষকাঠি : 
দিয়ে ভোলায় । ইংরেজ সরকার শেষে ভারতবাসীর হাতে চুঁষকাঠি তুলে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন! তার ফলে -িলাতের পার্লামেণ্টে (জন- 
প্রাতানাঁধ সভা) এক নতুন আইন তৈরী হল। সে আইনের নাম. ভারত 
শাসন আইন । উনিশশো প'য়াত্রশ সালে ভারত শাসন আইন চাল 
করা হয়। . 
এই আইনে ভারতকে এগারাঁট প্রদেশে ভাগ করা হয়। দেশীয় রাজ্য 
ও প্রদেশগৃলিকে নিয়ে একটি য্যন্তরাস্ট্র গঠন করা হল। 

ঠিক হল, গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট হবেন যন্তরাষ্ট্ের কর্ণধার । 


জনগণ প্রাতীনাধ নির্বাচিত করবেন ।. এই গ্রীতাঁনাধদের 'নিয়ে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে । 


১১৬ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


দরকারী [বভাগগুলির কাজ গভর্ণর জেনারেল নিজে দেখবেন ৷ 
বাকী বভাগগঢ়ালর কাজ এক একজন মল্ত্রী দেখাশোনা করবেন। 


মনসলমান ও অন:ম্মত জাতির লোকেদের জন্য আলাদা নির্বাচনের 
ব্যবস্থা থাকবে । 


গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করলে আইনসভার পরামর্শ না নিয়েই 


মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারবেন 


দেশীয় রাজ্য শাসনের ভার সেখানকার রাজা ও নবাবদের হাতেই 
থাকল। 

প্রদেশগদালিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা বলা হল। ঠিক হল-_ 
প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশক আইনসভা থাকবে। জনগণের ভোটে 
আইনসভার সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। তাদের নিয়ে প্রাদোশক আইন- 
সভা গঠিত হবে। আইনসভার সদস্যদের ভিতর থেকে (যে দলের সদস্য 
সংখ্যা বেশী ) কয়েকজনকে নিয়ে মান্িসভা গঠন করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ 
বিভাগ্াল গভর্ণর নিজে পরিচালনা করবেন। বাকি বিভাগগ্ীল এক 
একজন মন্ত্ৰী পরিচালনা করবেন । | 


গ্রভণ'র ইচ্ছা করলে আইনসভা ও মাল্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারবেন। 
প্রদেশগ্লিতে মুসলমান ও অনদন্নত শ্রেণীর জন্য আলাদা নির্বাচনের 
ব্যবস্থা থাকবে । 

দেশবাসীকে বণ্িত না করে 'কাণ্ডৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল-_ 
ভারত শাসন আইনে । জনগণের প্রাতানীধরা কোন কোন বষয়ে আইন 
করার আঁধকার পেল । মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেল । 

সেনাবাহিনী, বিদেশ দপ্তর, রেল-ডাক-তার, অর্থ এসব দরকারণ 
বিভাগগুলির দায়িত্ব বিদেশ সরকার নিজের হাতেই রেখে দলেন। 

নানা কারণে দু'বছর ভারত শাসন আইন কার্যকরী করা যায়ান। 

উাঁনশশো সাঁইব্রিশ সালে এই আইন অনদ্যায়ী সাধারণ নির্বাচন হল । 
নির্বাচনে কংগ্রেস এগারটি প্রদেশে জয়লাভ করে । এসব প্রদেশে কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। 


আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা ১১৭ 
বাঙলাদেশে ও পাঞ্জাবে মুসালম লগ জয়লাভ করে । 


বিহার ও ্্ত প্রদেশের মান্নসভা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের 
স্ুপারশ করে। গভর্ণর তা অগ্রাহ্য করেন। ফলে এ দুই প্রদেশের 
কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে । 


উীনশশো উনান্রশ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় । ভারতকে 
যদদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করা হল। কিন্তু সে বিষয়ে মাল্রসভার 
সঙ্গে পরামর্শ করা হল না। তাই সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীরা 
পদত্যাগ করেন। 


আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল । ইংরেজরা এই যুদ্ধে যোগ দেয় । 
বিদেশী শাসক ভারতকেও যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করে। 

কংগ্রেস এই ঘোষণা ভাল মনে গ্রহণ করতে পারোন। উনিশশো 
চল্লিশ সালে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করল। বিনোবা ভাবে 
জহরলাল, বল্পভ ভাই প্যাটেল প্রমদখ বড়.বড় নেতারা সত্য ট 
গেলেন। 

জাপান এই যঢদ্ধে ইংরেজদের 
শন্রুপক্ষ ছিল। জাপান একটার 
পর একটা যুদ্ধে জয়লাভ করাছল । 
এ ঘটনায় ইংরেজরা খুব ভয় পেয়ে 
গেল। তাদের ভয় হল জাপান 
যে কোনদিন ভারত আক্রমণ করতে 
পারে । 

সুভাষচন্দ্র বস কংগ্রেস থেকে 
বোঁরয়ে এসে এক নতুন দল গঠন 
করোছলেন। সে দলের নাম 
ফরোয়ার্ড রক। যুদ্ধের সময় ভারত সরকার:স:ভাষচন্দ্রকে তাঁর নিজের 


গ্রহ করে জেলে 


তি কেমন-করে স্বাধীন হলাম 


বাড়তে বন্দী করে রাখে। পুলিসের চোখে ধুলো "দিয়ে সুভাষচন্দ্র 
জার্মানীতে পালয়ে গেলেন । জার্মানী থেকে ডুবোজাহাজে করে তান 
জাপানে গয়ে পৌঁছালেন। 

জাপানে অনেক বন্দী ভারতীয় সেনা ছিল। 'বিগ্লবী রাসাবহারী 
বস; দেশ থেকে পালিয়ে জাপানে আশ্রয় নিয়োছলেন। তান বন্দী 
ভারতীয় সেনাদের নিয়ে ‘আজাদ হিন্দ ফোঁজ’ গঠন করোছিলেন। 
তুলে দিলেন। ভারতীয় সেনারা তাঁকে নেতা বলে মেনে নিল। তখন 
থেকেই সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর কাছে নেতাজী । 

নেতাজী সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করলেন । ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কয়েকাঁট যুদ্ধে {তান জয়লাভ করেন । 
শেষে জাপানের পতন ঘটলে আজাদ "হিন্দ বাঁহনগও আত্মসমর্পণ করে । 

নেতাজী আজাদ হন্দ বাঁহনীর সহায়তায় দিল্লী দখল করতে চেয়ে- 
ছিলেন। সেনাবাহিনীর যুবকদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন, "দল 
চলো।” তিনি তাদিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, “তোমরা আমাকে রন্ত 
দাও) আমি তোমাদের স্বাধীনতা দোব । "দিল্লীর লালকেল্লায় তান 
তেরঙা পতাকা ওড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন সফল হল 
না। জনরব-_বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়োছল । অনেকে তা 


বিশ্বাস করে, কেউ-বা বিশ্বাস করে না। কিন্তু মৃত্যু হোক বা না-হোক 
পাঁথবীর ইতিহাসে নেতাজণ চির অমর । 


করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকের কথা । জাপানের আক্লমণে বৃটিশ 
সেনাবাহনী একটার পর একটা যদ্ধে পরাঁজত। জাপানী সেনা মালয়, 


সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ দখল করে নিয়েছে । ভারতের ‘দিকে এগিয়ে আসছে 
দ্রুতগতিতে । 


এ সময় কলকাতার জাপান! বিমানবাহনশী বোমা বর্ষণ করেছিল। 


A) 


করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে S১৯" 


বৃটিশ সরকার খুব িচালত হয়ে পড়ে ৷ যুদ্ধে ভারতবাসণর সহায়তা] 
না পেলেই নয়। তাই পাঠান হল স্যার স্টাফোর্ড ক্পসকে ৷ 
স্টাফোর্ড ক্লীপস তখন ইংল্যাণ্ডের মণ্ত্রী। 

ক্লীপস কতকগ্দীল প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন । বলা হয়েছিল যুদ্ধে 
ইংরেজ জয়ী হলে ভারতকে ডোমানয়ান বলে গণ্য করা হবে। 
ডোঁমানয়ান কিন্তু পুরোপনীর স্বাধীনতা নয়। অনেক ব্যাপারে অধীনতা 
মেনে চলতে হয় ৷ 

প্রস্তাবে মুসালম লিগের পৃথক রাষ্ট্র পাঁকস্তানের দাবী স্বীকার 
করা হয়। যে কোন প্রদেশের ভারতে ভেতরে না থাকার আঁধকারকেও 
মেনে নেওয়া হয়। তার মানে ভারতে খণ্ড খণ্ড অনেকগীল রাষ্ট্র গঠনের 
ইঙ্গিত (ছল ৷ 

প্রস্তাবে যে কোন 'বষয়ে গভর্ণর জেনারেলের ‘ভেটো’ (খুশীমত 
বানচাল করা ) দেওয়ার আঁধকার দেওয়ার কথা বলা হয়োছিল। 

কংগ্রেস এ প্রস্তাবে সায় দেয়ান। দেশের লোকও বুঝতে পারল 
ইংরেজ ভারতের স্বাধীনতা দিতে নারাজ । 

ওাঁদকে জাপান তখন ভারতের দিকে এীগয়ে আসছে । 


গান্ধীজী বললেন__ 


ইংরেজ আছে ভারতে তাই 
জাপান আসছে ছুটে । 
ভারত ছাঁড়য়া গেলে ইংরেজ 
{বিপদ যাইবে টুটে । 
<  গান্ধীজী বুঝোছলেন জাপানের ভয়ে ইংরেজ এখন দিশাহারা । চাপ 
দলেই, ভারত ছেড়ে চলে যাবে। 
গান্ধীজী তাই আন্দোলনের ডাক দিলেন। সে আন্দোলনের নাম__ 
ভারত ছাড় আন্দোলন। দেশের লোককে ডাক দয়ে বললেন__এ 
লড়াই আমাদের শেষ লড়াই । আমরা হয় জয়লাভ করব, না হয় বরণ 
করব মূত্যু । 


১২০ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


আন্দোলন শুর হওয়ার আগেই 'নাঁষদ্ধ করা হল কংগ্রেসকে। 
কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের করা হল গ্রেপ্তার । দেশবাসী এ ঘটনায় 
প্রথমটায় হতচাঁকত হয়ে গিয়োছিল। কিন্তু তারপরেই সারা ভারতে 
ছাঁড়য়ে পড়ল আন্দোলনের ঢেউ । সারা দেশে বিপ্লবের আগুন জলে 
উঠল.। “ইংরেজ ভারত ছাড়”; আর, “করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে” ধ্বীনতে 
মুখাঁরত হয়ে উঠল ভারতের আকাশ বাতাস। কত সরকারী সম্পান্ত, 
রেলপথ, থানা, ডাকঘর, ধংস হয়ে গেল। সরকারী আঁফসে বৃটিশ পতাকা 
‘ইউনিয়ন’ জ্যাকের বদলে বিপ্লবীরা উড়িয়ে দিল জাতীয় পতাকা ৷ 
আগস্ট মাসে (১৯৪২ সাল) এই 
আন্দোলন শুরু হয়োছিল। 
ইীতহাসে এই আন্দোলন তাই 
'আগস্ট বিপ্লব” নামেও শবখ্যাত। 
বাঙলা দেশের মৌদনীপুরে 
আন্দোলন চরমে উঠোঁছল। এই 
সময় পলসের গুলিতে মাহলা 
কংগ্রেস নেত্রী মাতাঁজগনপ হাজরা মাতাঁ্গনী হাজরা 
প্রাণ দান করেন। বগ্লকীরা মোঁদনপুরের তমল্‌ক, সূতাহাটা, 
নন্দীগ্রাম ও মাহযাদল এই চারাট থানা দখল করে নেয়। তমল:কে 
স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রাতাষ্ঠত হয়। সতদশচন্দ্র সামন্ত ও 
অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন জাতীয় সরকারের সব্ণাধনায়ক । জাতীয় 
সরকার প্রায় দু'বছর তমলুক শাসন করে থাকে । 


আগস্ট বিপ্লবও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। বড় বড় নেতাদের 


আগেই গ্রেপ্তার করা হয়। তাই এ আন্দোলন কতকটা নেতাবহন 
আন্দোলন ছিল । 


আন্দোলনের ফলে প্রায় দশহাজার লোক পুলিস ও সেনাবাহনীর 
গঠালতে প্রাণ হারায় । দমন-নগীতির চাপে অনেক জায়গায় জনতা রাগে 
অধীর হয়ে ওঠে । তারা হিংসার পথ ধরে । 


) 


ৰঙ 


নো-সেনা বিদ্রোহ . & ১২১ 


কংগ্রেসী নেতারা হিংসামূলক কাজকর্মের 'নন্দা করলেন। হিংসার 
পথ থেকে আন্দোলনকে সারয়ে আনতে একুশাঁদন অনশন করলেন 
গান্ধীজী । 

এই সয় দলে হটাত ক্ষাদধা দেরী বাঙলাদেশে এই দ্াক্ষ 
তেরশো পঞ্চাশের দুভক্ষ নামে পাঁরাচত। দহরক্ষের ফলে বাঙলার 
লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা ষায়। তার ফলেও আন্দোলনের গাঁত কমে 
আসতে থাকে । 

ভারত ছাড় আন্দোলন ব্যর্থ হয়োছল বটে। কিন্তু এই আন্দোলন 
{বদেশ' শাসনের বজত্রকঠিন িতকে ফাঁটয়ে চৌচির করে 'দয়োছল। 
ইংরেজ সরকার বুঝতে পেরোছল আজ না হয় কাল তাঁদকে ভারত 
ছেড়ে চলে যেতেই হবে । 


নৌ-সেনা বিদ্রোহ 

উাঁনশশো প'য়তাল্লশ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় । যুদ্ধে 
ইংরেজ পক্ষ জয়লাভ করে । এই ঘটনার এক বছরের ভিতরে ভারতের 
নোঁ-সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে । 

আজাদ হন্দ ফৌজের বীর সেনাদের 'দল্লীতে লালকেল্লায় বন্দী করে 
রাখা হয়েছিল । লালকেল্লাতেই তাঁদের বিচার হয়ৌছল । ‘বিচার চলার 
সময়ে তাঁদের কীর্তকাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাঁশত হত। দেশের লোক 
তাঁদেরত্ধীরত্ব, তাঁদের দেশপ্রেম, তাঁদের সমর কৌশল, তাঁদের স্বার্থ ত্যাগের 
কথা জানতে পারল ৷ তাঁদের নামে দেশ জুড়ে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল । 

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেই বীরত্ব ও সাহাঁসকতা, ভারতীয় 
সেনাবাহনশর মনে সাহস যোগায় । সেনাবাহনীর ইংরেজ আঁফসাররা 
তুচ্ছ কারণে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত । যা-তা কথা 
বলে গাঁল-গালাজ দিত । ভারতীয় সেনাদের নিকৃষ্ট খাবার খেতে দেওয়া 
হত! আবেদন-নবেদন করেও কোন লাভ হত না। 

ভারতীয় সেনাবাহনীরা রাগে ফঃসাছল। এতাঁদন সাহসের অভাবে 


১২২ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


তারা কোন প্রাতবাদ করতে পারেনি। আজাদ হিন্দ সেনাবাহনীর 
আদর্শকে সামনে রেখে এবার ভারতীয় নৌ-সেনারা বিদ্রোহ করল । 

উনিশশো ছেণচল্লিশ সালের দশই ফেব্রুয়ারী । বোম্বাইয়ে, ‘তলওয়ার’ 
জাহাজের নাঁবক সেনারা, বিদ্রোহ করল। জাহাজে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় 
পতাকা ইউীনিয়ন জ্যাক তোলা ছিল। তার বদলে ভারতের জাতীয় পতাকা 
উড়িয়ে দিল । রয়াল ইন্ডিয়ান নেভার নাম বদলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল 
নোভ হল। সবাই “ইংরাজ ভারত ছাড়” জয়ধ্বান দিতে লাগল | 

বিদ্রোহের আগদুন কলকাতা, মাদ্রাজ ও করাচণ বন্দরে ছাঁড়য়ে পড়ল। 
বিদ্রোহী নৌ-সেনাদগকে গল করার আদেশ দেওয়া হল। ভারতীয় 
সেনারা সে আদেশ পালন করল না। ইংরেজ সেনারা গুলে চালালে তারাও 
পাল্টা গুল চালাল । বিদ্রোহণ সেনারা কয়েকাঁট জাহাজ ও নৌবাহনীর 
অস্ত্রাগার দখল করে নয়েছিল। 

জনতার ভিতরে প্রবল উল্লাস ও উত্তেজনা দেখা দিল । বোম্বাইয়ে 
হরতাল (ধর্মঘট) হল। রাস্তায় রাস্তায় জনতার সঙ্গে পিসের 
খণ্ডযদ্ধ বেধে গেল। ভারত সরকার বোম্বাই শহরে বোমাবর্ষণের 
হুমাঁক দিল। কংগ্রেসের নেতাদের অনুরোধে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ 
করল। 


এ বিদ্রোহ ভারত সরকারের বুকে কাঁপন ধাঁরয়ে দিয়োছল । িদ্রোহণ 
সেনাদের তাই শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। 

নৌনীবন্রোহ বিদেশী শাসকদের বেশ ভাবয়ে তুলোছল 
বদঝোঁছল শেষ ঘন্টা বাজার সময় এসে গেছে । তাঁদকে এ 
ছেড়ে চলে যেতেই হবে । 


৮ তারা 
বার ভারত 


ছেচল্লিশের দাঙ্গা 


নো বিদ্রোহের ঘটনায় বিদেশ সরকার খুব ভয় পেয়ে িয়োছিল। 
সমঝোতার জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে [তিনজন মন্তরণকে ভারতে পাঠান হল । 
তাদের নাম স্যার পোঁথক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ও এ. ভি. 


ছেচাল্লশের "দাঙ্গা ৯২৩, 
ন্ডার। এই [তিনজনের মিশনের (দল) নাম ক্যাবিনেট 


আলেকজা 


ছল জনগণ কয়েকজন প্রাতানাধ 
দনর্বাচন করবে । এই প্রাতানীধদের 
দনয়ে একাঁট গণপাঁরষদ “গঠন করা হবে। গণপাঁরষদ একটি শাসনতন্ত্র 
তৈরী করবে। সেই শাসনতন্ত্র বিধান মেনে স্বাধীন ভারতের শাসন 
কাজ চলবে ৷ 

গণপাঁরষদ গঠনের জন্য নির্বাচন হল। নির্বাসনে কংগ্রেস বেশী 
আসন পেল। মুসালম লীগ অনেক কম আসন গেল! 

এই ঘটনায় মুসলিম লীগ দিশাহারা হয়ে পড়ল। তারা ববতে 
পেরোু-তাদের পাঁকস্তান গঠনের আশা পূর্ণ হবে না। তারা তাই 
ফাঁন্দ' আঁটতে লাগল ৷ 

মুসলিম লীগের পিছনে বিদেশী সরকারের উস্কানি ছিল। সেই 
সাহসে মুসলিম লীগ ঘোষণা করল লড়কে লেখে পাকিস্তান। মুসালম 
লগগ্ের মিটিংয়ে (১৯৪৬ সাল ২৭শে জ্‌লাই ) ঠিক হল তারা প্রত্যক্ষ 
সংগ্রাম (সরাসাঁর লড়াই ) করে প্াাকদ্তান আদায় করে নেবে । 

ষোলই আগস্ট সরাসাঁর লড়াই শুরু হয়ে গেল । মুসালম লীগের 
সমর্থকরা ঞাদন কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাল। হিন্দুদের খুন ও 


১২৪ কেমন করে স্বাধীন হলাম 
ল্‌ঠতরাজ করতে লাগল । 'হন্দ:রাও পাল্টা শোধ নিল । 'দনে 'দিনে, 
নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে 'হন্দঃ-মসলমানের 
দাঙ্গা বেধে গেল। সে কি রক্ত গঙ্গা ; সে ক বিভশীষকা! 

বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করলে, আগেই ব্যবস্থা নিতে পারত। তাহলে 
দাঙ্গা ঘটত না। ইচ্ছা করলে, দাঙ্গা শুরু হওয়া বন্ধ করে দিতে পারত । 
ইচ্ছা করলে অন্য রাজ্যে দাঙ্গা ছড়াতে দিত না । 

গকন্তু ছুই করোনি । যেটুকু করেছিল তা লোক-দেখান । 

বিদেশী সরকার চাইছিল ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে, দেশটাকে 

দু’ টুকরো করে দিতে । মংসলিম লিগকে হাত করে, সে তার একটা ধাপ 
ভেলা 


সবাই বুঝল, আর উপায় নেই মুসলিম িগের দাবী মানতেই হবেই । 
পাঁকগ্তান হবেই । ভারত বভাগ ঠেকানো যাবে না । 


ছেচাল্পশের দাঙ্গা জাঁতর কলঙ্ক । জাতির জীবনে এক নদারূণ 
অভিশাপ ৷ সে আভশাপের বোঝা জাত অ.জও বয়ে চলেছে। 


ওরে নতুন যুগের ভোরে 

উীনশশো সাতচাল্পশ সালের পনেরই আগস্ট । 'দনাঁট জাতির 
জীবনে বড় আনন্দের দন। বড়ই স্মরণীর দন । 

এ দন দল্লীর লালকেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা ধনশ্ন)উঠল। 
এ দন অগ্গাণত ভারতবাসী এক সুরে গেয়ে উঠোছিল-_ 

এ দিন আজ কোন ঘরে গো 
খুলে চল ছার ॥ 

ছেচালপশের দাঙ্গা আর সাতচাল্পশের পনেরই আগস্ট । 

ভারতবাসী কত আশা-নিরাশার ভেতর 'দয়ে কাটিয়ে দয়োছিল এই 
দনগ্দীল। অবশেষে এসোঁছল জীবনের সেই পরম লগন। 

এই কাঁদনের মধ্যে কত ঘটনাই না ঘটোছিল। 


ওরে নতুন যুগের ভোরে ১২৫ 


ছেচাল্লশের দাঙ্গা ঘটোছিল ১৬ই আগস্ট । আর ২রা সেপ্টেম্বর 
ভারতের অন্তবর্তী (মাঝখানে িকছ্যাদনের জন্য) সরকার গাঠত 
হল। 


রর 
মি 


জহরলাল নেহরু হলেন প্রধানমন্ত্রী । 

মুসালম লগ গণপাঁরষদে যোগ দেয়ান। কিন্তু অন্তবতীঁ সরকারে 
যোগ 'দিয়োছিল। তার মানে মুসলীম লিগের নেতারা: সরকারের 
স মন্ত্রী হয়োছল। 
কংগ্রেস দাবী করল-_গণপাঁরষদে যোগ 'দেয়ীন মুসালম;তাই। তাই 
1১৯ অন্তবতর্ণ সরকারে থাকার অধিকার নেই মুসলিম লিগের । 


এ নে গোলমাল চলতেই থাকল । এমন সময় ইংল্যাণ্ডের টা 
| মন্ত্রী ঘোষণা করলেন__বিদেশী সরকার উাঁনশশো আটচাল্পশ সালে ভারত 
| ছেড়ে চলে যাবে--জন মাসের মধেই। তারপর-_ 


ওয়াভেল ভারত ছেড়ে দেশে ফিরে গেলেন । 
গভর্ণর জেনারেল হয়ে, মাউণ্টব্যাটেন এলেন ॥ 
ম্যাউণ্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন জার । . 

ভারত স্বাধীন হবে খুব তাড়াতাঁড় ॥ 


১২৬ কেমন করে স্বাধীন হলাম 


ভারতকে সেকারণে ভাগ করা চাই। 
তাছাড়া সমস্যার সমাধান নাই ॥ 
কংগ্রেস প্রথমে তা চায়ান মেনে নিতে । 
অবশেষে মেনে নিল, দেশ ও দশের হতে ॥ 
তখন দেশাবভাগের জরুরী কাজগ্দীল করার জন্য পার্ট শান কাঁমাঁট 
গঠিত হল। কংগ্রেস ও মুসালম লিগের নেতারা এ কাঁমাটর সদস্য ! 
হলেন। 
ওাঁদকে ইংলগ্ডের পার্লামেন্টে (জন শ্রীতাঁনীধ সভা) ভারতের 
স্বাধীনতা আইন মঞ্জুর করা হল । 
সে আইনে বলা হল_- 
ভারতকে দহাট ভাগে হবে ভাগ করা । 
একদেশ থেকে হবে, দরাট রাচ্ট্র গড়া ॥ 
, . যে সব অণ্চলে বেশী আছে মুসলমান । 
সে সব অণ্চল 'নয়ে হবে পাকিস্তান ॥ 
বাঁক অংশ নিয়ে হবে গাঁঠত ভারত । 
দেশীয় রাজ্য আছে যত নিজ ইচ্ছামত ॥ 
ভারত বা পাঁকস্তানে পারে যোগ তে । 
কেউ যাঁদ চায়, পারে দ্বাধীন থাকতে ॥ 


কোন্‌ কোন্‌ অণ্টল নয়ে পাঁকগ্তান গাঁঠত হল? সেইসব অণুলের 
এ, র্‌ 6 
পঢ্বববঙ্গ। শ্রীহট, দিন্ধদ্, আর বেলনচস্তান, 7 

উত্তর-পাঁ্চম সীমান্ত প্রদেশ ; পাঞ্জাবের আধখান 


(পশ্চিম পাঞ্জাব )। 
এসব অণ্চল য়ে হল পাণকস্তান ॥ 
িছ্যাদন পর 
কাশ্মীর ভারতের সাথে যোগ 1দল। 
ভারত হায়দরাবাদ দখল কাঁরল ॥ 


ওরে নতুন যুগের ভোরে ১২৭ 


তারপর ক হল 2 

তারপর দুঃখের রাত পোহাল, ফরসা হল। অরুণোদয়ের আলোয়, 
গাঁয়ে শহরে, পথে-ঘাটে বের হল জনতার 'মাঁছল। 

শাঁখ বাজল। প্রভাত ফেরী শুরু হল। 'মাছলের মুখে গান আর 
গান__ওরে নতুন যুগের ভোরে । 

শুরু হল নতুন যুগ । ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। 

ভারতবর্ষ এখন শুধু ভারতবর্ষ বা গহন্দুস্তান নয়। ভারতবর্ষ এখন 
ভারতীয় য্যস্তরাষ্ট্র। 


ভারতবর্ষ এখন বশ্বে সাড়া জাগানো গণতান্ত্রিক গ্রজাতাঁন্দক দেশ । 
আমরা সে দেশের স্বাধীন নাগারক । 


টা 


